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১১৭৬ সালের গ্রীষ্মকালে একদিন পদচিহ্ন গ্রামে রৌদ্রের উত্তাপ বড়ই 
প্রবল। গ্রামখানি গৃহময়, কিন্ত লোক দেখি না । বাজারে সারি সারি 
দোকান, হাটে সারি সারি চালা, পল্লীতে পল্লীতে শত শত মৃন্ময় গৃহ ;. 
মধ্যে মধ্যে উচ্চনীচ অট্টালিকাঁ। আজ সব নীরব ৷: বাজারে দোকান বন্ধ, 
দোকানদার কোথায় পলাইয়াছে ঠিকান! নাই ৷ আজ হাটবার, হাঁটে হাট 
লাগে নাই। ভিক্ষার দিন ভিক্ষুকেরা বাহির হয় নাই। তিন্তবায় তাত 
বন্ধ করিয়া গৃহপ্রান্তে পড়িয়া কীদিতেছে, ব্যবসায়ী ব্যবসা ভুলিয়া শিশু 
ক্রোড়ে করিয়া কীদিতেছে, দাতীরা দান বন্ধ করিয়াছে, অধ্যাপক টোল বন্ধ 
করিয়াছে, শিশুও বুঝি আর সাহস করিয়া কীদে না। রাজপথে লোক 
দেখি না, সরোবরে. স্নাতক দেখি না, গৃহদ্বারে মনুস্য দেখি না, বৃক্ষে পক্ষী 
দেখি না, গোচীরণে গরু দেখি না, কেবল শ্মশানে শৃগাল কুঁকুর। এক 
বৃহৎ অট্ালিকা__তাহীর বড় বড় চূড়াওয়ালা থাম দূর হইতে দেখা যায় 
গৃহারণ্যমধ্যে শৈলশিখরবং শোভা পাইতেছিল। শৌভাই বা কি, তাহার 
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দ্বার রুদ্ধ? গৃহ মন্যুসমাগমশূন্য ও শব্দহীন, বাযুপ্রবেশের পক্ষেও বিদ্রময় ৷ 
তাহার অভ্যন্তরে ঘরের ভিতর মধ্যাহ্নে অন্ধকার, অন্ধকারে নিশীথফুল্পকুন্সুম- 
যুগলবং এক দম্পতি বসিয়া ভাবিতেছে । তাহাদের সম্মুখে মন্বত্তর ৷ 

১১৭৪ সালে ফসল ভাল হয় নাই, সুতরাং ১১৭৫ সালে চাল কিছু 
মহার্ঘ হইল-_লোকের ক্লেশ হইল, কিন্তু রাজ! রাজস্ব কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়া 
লইল। রাজস্ব কড়ায়-গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়া দরিদ্ররা এক-সন্ধ্যা আহার 
করিল। ১১৭৫ সালে বর্ষাকালে বেশ বৃষ্টি হইল । লোকে ভাবিল, দেবতা 


বুঝি কূপ! করিলেন। আনন্দে আবার রাখাল মাঠে গান গায়িল, কৃবক- ' 


পত্রী আবার রূপার পৈচার জন্য স্বামীর কাছে দৌরাত্য আরম্ভ করিল। 
অকস্মাৎ আশ্বিন মাসে দেনতা বিমুখ হইলেন। আশ্বিন, কাঁতিকে বিন্দু- 
- মাত্র বৃষ্টি পড়িল না, মাঠে ধান সকল শুকাইয়া খড় হইয়া গেল। যাহার 
ছুই এক কাহন কলিয়াছিল, রাজপুরুষেরা তাহ! সিপাহীর জন্য কিনিয়া 
রাখিলেন। লোকে আর খাইতে পাইল ন।। প্রথমে এক-সন্ধ্যা উপবাস 
করিল, তারপর এক-সন্ধ্যা আধপেটা! খাইতে লাগিল, তারপর দুই-সন্ধ্য| 
উপবাস আরন্ত করিল। যে কিছু চৈত্র-কসল হইল, কাহারও মুখে তাহা 
কুলাইল না । কিন্তু মহম্মদ রেজা 村 | রাজন্ব-আদায়ের কর্তা, মনে করিল 
আমি এই সময়ে সরফরাজ হইব । একেবারে শতকরা দশ টাক! রাজস্ব 
বাড়াইয়। দিল। বাঙ্গলায় বড় কান্নার কোলাহল পড়িয়া গেল! 
লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তার পরে কে ভিক্ষা 
দেয় [উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। তার পরে রোগাক্রান্ত হইতে 
লাগিল ৷ গরু বেচিল, লাঙল-জোয়াল বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল, 
ঘরবাড়ি বেচিল। জোতিজমা বেচিল। তারপর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ 
করিল। তারপর ছেলে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর স্ত্রী বেচিতে 
আরন্ত করিল। তারপর মেয়ে, ছেলে, স্ত্রী কে কিনে! খরিদ্দার নাই, 
সকলেই বেচিতে চায়। খাগ্ঠাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল, ঘাস 


| 
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খাইতে আরম্ভ করিল, আগাছা খাইতে লাগিল। ইতর ও বন্যের! কুকুর, 
ইন্দুর, বিড়াল খাইতে লাগিল। অনেকে পলাইল। যাহারা পলাইল, 
তাহারা বিদেশে গিয়া অনাহারে মরিল। যাহারা পলাইল না, তাহারা 
অখাস্য খাইয়া, না খাইয়া, রোগে পড়িয়। প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল । 

রোগ সময় পাইল, জর, ওলাউঠা, ক্ষয়, বসন্ত । বিশেষতঃ বসন্তের 
প্রাহুর্ভাব হইল ৷ গৃহে গৃহে বসন্তে মরিতে লাগিল। কে কাহাকে জল 
দেয়, কে কাহাকে স্পর্শ করে। কেহ কাহার চিকিৎসা করে না, কেহ 
কাহাকে দেখে না ; মরিলে কেহ ফেলে না । অতি রমণীয় বপু অট্টালিকার 
মধ্যে আপনা-আপনি পচে । যে গৃহে একবার বসন্ত প্রবেশ করে, সে 
গৃহবাসীরা রোগী ফেলিয়া ভয়ে পালায় । 

* মহেন্দ্ৰ সিংহ পদচিহ্ন গ্রামে বড় ধনবান্‌_কিন্ত আজ ধনী-নির্ধনের এক 
দর। এই ছুঃখপূর্ণকালে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া তাহার আত্মীয়-স্বজন দাসদাসী 
সকলেই গিয়াছে । কেহ মরিয়াছে, কেহ পলাইয়াছে। সেই বহুপরিবার- 
মধ্যে এখন তাহার ভার্ষ। ও তিনি স্বরং আর শিশুকন্যা । তীাহাদেরই কথা 
বলিতেছিলাম । 

তাহার ভার্ধা কল্যাণী চিন্তা ত্যাগ করিয়া, গো-শালে গিয় স্বয়ং গো- 
দোহন করিলেন। পরে দুগ্ধ তপ্ত করিয়া, কন্যাকে খাইওয়াইয়া, গরুকে 
ঘাস জল দিতে গেলেন। ফিরিয়া আসিলে মহেন্দ্র বলিলেন, “এরূপে 
কদিন চলিবে ?” 

কল্যাঠ। বলিলেন, “বড় অধিক দিন নয়। যতদিন চলে, আমি যত- 
দিন পারি চালাই, তারপর তুমি মেয়েটি লইয়া, শহরে যাইও ৷” 

মহেন্দ্র । শহরে যদি যাইতে হয়, তবে তোমায় বা কেন এত দুঃখ 
দিই? চল এখনই যাই । 

ক। শহরে গেলে কিছু বিশেষ উপকার হইবে কি? 


ম। সে স্থান হয়ত এমনি জনশূন্য, প্রাণরক্ষার উপায়শৃন্য হইয়াছে। 
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ক। সুশিবাবাদ, কাশিমবাঁজার বা কলিকাতায় গেলে প্রাণরক্ষা হইতে 
পারিবে ৷: এ স্থান ত্যাগ করা সকল প্রকারে কর্তব্য । 

মহেন্দ্র বলিলেন, “এই বাড়ি বহুকাল হইতে পুকুষালুক্রমে সঞ্চিত ধনে 
পরিপূর্ণ, ইহা যে সব চোরে লুটিয়া লইবে ৷” 

ক। লুটিতে আসিলে আমরা কি দুইজনে রাখিতে পারিব1 প্রাণে 
না বাঁচিলে ধন ভোগ করিবে কে! চল, এখন বন্ধ-সন্ধ করিয়া যাই ! যদি 
প্রাণে বীচি, ফিরিয়া আসিয়া ভোগ করিব । 

মহেন্দ্ৰ জিজ্ঞাস! করিলেন, “তুমি পথ হাঁটিতে পারিবে কি?  বেহাঁরা 
ত সব মরিয়া গিয়াছে, গরু আছে ত গাড়োয়ান নাই, গাড়োয়ান আছে ত 
গরু নাই ৷” 

ক। আমি পথ হাটি, তুমি চিন্তা করিও না। 

দিনে এনে ক্রি করিলেন ফেনা হাপযেসরিয়া পড়িল খা 
ইহার! দুইজনে বীচিবে। 

পরদিন প্রভাতে দুইজনে কিছু অর্থ সঙ্গে লইয়া ঘরদ্বারের চাবি বন্ধ 
করিয়! গরুগুলি ছাড়িয়া দিয়া! কন্যাটিকে কোলে লইয়! রাজধানীর উদ্দেশে 
যাত্রী করিলেন। যাত্ৰাকালে মহেন্দ্র বলিলেন, “পথ অতি দুর্গম । পায়ে 
পায়ে ডাকাত-লুঠেরা ফিরিতেছে, শুধু হাতে যাওয়া উচিত নয়।” এই 
বলিয়া মহেন্দ্ৰ গৃহে ফিরিয়া আসিয়! বন্দুক, গুলি, বারুদ লইয়া গেলেন। 
দেখিয়া কল্যাণী বলিলেন, “যদি অস্ত্রের কথা৷ মনে করিলে, তবে তুমি এক- 
বার সুকুমারীকে ধর । আমিও হাতিয়ার লইয়া আসিব ৷” এই বলিয়া 
কল্যাণী কন্যাকে মহেন্দ্রের কোলে দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন । 

মহেন্দ্র -বলিলেন, “তুমি আবার কি হাতিয়ার লইবে 1” কল্যাণী 
আসিয়া একটি ক্ষুদ্র বিষের কৌটা বন্ত্রমধ্যে লুকাইল ৷ দুঃখের দিনে কপালে 
কি হয় বলিয়া কল্যাণী পূর্বেই বিষ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। 

বঙ্কিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় 


ছিয়াত্বরের মন্বস্তর ৫ 


অনুশীলনী 

বিবয়মুখী প্রশ্ন £ : 

১। “তাঁহাদের সম্মুখে মন্বস্তর ।”-_-লেখক. এথানে কাহাদের কথা বলিয়াছেন? 
মম্বন্তর বলিতে কি বুঝ? এখানে কোন্‌ মন্বস্তরের কথা বলা হইয়াছে? [২+২+২] 

২। “মহম্মদ রেজা খা রাজস্ব আদায়ের কর্তা, মনে করিল আমি এই সময়ে 
সরফরাজ হইব ।”,_ মহম্মদ রেজা খা কে? সরফরাজ কে? মহম্মদ রেজা খঁ সরফরাজ 
হইবেন, এ-কথার অর্থ কি? [২+২+৪] 

৩। “কিন্তু আজ ধনী-নির্ধনের এক দর।৮_-ধনী-নির্ধনের এক দর কেন? কি 
অবস্থায় এইরূপ হইয়াছিল? [৩4-৩] 

8 1 “পরে দুইজনে অনেক তর্ক-বিতর্ক হইল ।”_কাহাদের মধ্যে অনেক তর্ক- 
বিতর্ক হইল? কি তর্ক-বিতর্ক হইল? [২+-৪] 
সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন £ 

“সেই বহুপরিবারমধ্যে এখন তাঁহার ভার্ধা ও তিনি স্বয়ং আর শিশুকন্যা |" 一 
তাহার নাম কি? তাহার ভার্যার নাম কি? তাহাদের গ্রামের নাম কি?[১+১+১] 
ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন £ 

> |  “বা্লায় বড় কান্নার কোলাহল পড়িয়া গেল।”__-কোন্‌ রচনা হইতে এই 
কথাগুলি লওয়! হইয়াছে? এই রচনার লেখক কে? কোন্‌ গ্রন্থ হইতে এই রচনাঁটি 
গৃহীত হইয়াছে? কেন বান্গালায় বড় কান্নার কোলাহল পড়িয়া গেল? 

[১1১+১+৩] 

২। তাহার অভ্যন্তরে ঘরের ভিতর মধ্যান্ছে অন্ধকার, অন্ধকারে নিশীথফুল্প- 
কুস্থমযুগলবৎ এক দম্পতি. বসিয়া ভাবিতেছে ।”--এথানে কিসের অভ্যন্তরের কথা 
বলা হইয়াছে? মধ্যাহ্ছে ঘরের ভিতর অন্ধকার কেন? নিশীথফুললকুস্থমযুগলবৎ দম্পতিই 
বা কে? তাহারা কি ভাবিতেছেন? [১+১+-১+৩] 

৩। অর্থ লিখ 3. গৃহারণ্যমধ্যে ; শৈলশিখরবৎ ; মনুম্যসমাগমশূন্য ; নিশীথ- 
ফুললকুসুমযুগলবৎ ; দম্পতি ; মদ্বস্তর । 
ব্যাকরণগত প্রশ্প £ 

১।._সন্ধিবিচ্ছেদ কর : মৃন্ময় ; মন্বন্তর ; থরিন্দার ; দুর্গম ; নীরব । 

২। পদাস্তর কর: শোভা ; দৌরাত্ম্য; সন্ধ্যা ; সঞ্চিত ; সংগ্রহ 

৩। লিঙ্গান্তর কর £ স্বামী ; অধ্যাপক; পক্ষী ) স্ত্রী; ভাৰ্যা ; কুকুর ; কন্তা। 


গোয়ালিনীর নাম হীরা, গাইটির নাম কুণি। হীরার একটি একমাসের 
ছেলে, গাইটির একটি একমাসের বাছুর। 

হীরা দুধ বেচতে চলে রায়গড়ের পাহাড়*ভেঙ্গে বর্গীরাজাকে। কুণি 
গাইয়ের টাটকা দুধ রাজ! খায়, বাছুরটা কাদতে থাকে। হীরার ষনে 
কোনদিন ব্যথা বাজে না৷ বাছুরের জন্যে । দুধ দুইবার বেলায় কুণি গাই 
থেকে থেকে তার বাছুরকে ডাকে । বাছুর ছুটে আসতে চায় দুধ খেতে, 
হীরা তাকে ফিরিয়ে দেয়, খোঁটায় বেঁধে রাখে। বাছুর তার মাকে পায় 
না, কীদতে থাকে [দুধের জন্যে । হীরা সেদিকে নজরই দেয় না, সকাল 


বিকাল দুধ ছুয়ে নিয়ে যায় বেচতে বরগীর কেল্লায়, সেখান থেকে ফিরে আসে রর 


সন্ধ্যার আগে । প্রথমে নিজের ছেলেকে দুধ খাওয়ায়, ঘুম পাড়ায়, তার- 
পর বাছুরকে নিয়ে কুণির কাছে ধরে, বাছুর তার মায়ের কোলে ঝাপিয়ে 
পড়ে, কিন্তু দুধ পায় একটুখানি । কুণি বাছুরের গা চেটে তাকে ঘুম 


হীরা-কুণি ৭ 
পাড়ায়। বাছুর থাকে উপবাসী, দুধ খায় বগীরাজ!! এইভাবে দিন 
যায়৷ 

একদিন হীরা গেল দুধ বেচতে কেল্লায়, সেখানে দুধের দাম চোকাতে 
রাজার খাজাঞ্চিও করলে দেরি, সন্ধ্যার ঘড়ি পড়লো, কেল্লার ফটক ঝনাৎ 
ক'রে বন্ধ হয়ে গেল । হীরা বললে--“দোর খোল ।” সেপাই বললে-_ 
“হুকুম নেই !” হীরার প্রাণ ছটফট করে ছেলের জন্যে! সে কেঁদে বলে 
“বাছা আমার না খেয়ে রয়েছে, পায়ে ধরি দোর খোল ।” বর্গীরাজার 
কড়া পাহারা-_দৌর খোলে না । . হীরার বুক টনটন করে ছেলেকে দুধ 
দিতে, দোরের শিকল নিয়ে নাড়। দেয়, বলে__“একটিবার খোল রে খিল !” 
(লোহার তাল! ঝন্ঝন্‌ করে জানায়_-হুকুম নেই । 

বেলা পড়লো, সন্ধ্যাতার! কেল্লার মাঝখানে দেবতার ঠিক উপরে দেখা 
দিলে, রাতের পাখিরা! ডানা মেলে উড়ে চলল বাসায়, হীরা কেঁদে বললে 
“ওরে, ডানা পাই তো উড়ে যাই বাছার কাছে__সে যে না খেয়ে মরে ৷” 
পাহাড়ের নিচেই হীরার ঘর, সেখান থেকে কুণি গাই তার বাছুরকে ডাক 
দিচ্ছে শোনা গেল, হীরা দুধের খালি কলসী আছড়ে ভেঙ্গে উঠে দাড়ালো, 
কোমর বেঁধে পথের সন্ধানে চলল 1 

রায়গড়ের পুরানো বুরুজ, তারি ধারে পাহাড় খানিক ধসে গেছে, একটা। 
অশ্বথগাছ তার উপর ঝুঁকে পড়েছে__সেইখানটায় অর্ধেক রাতে চাদের 
আলো পড়লো । হীরা দেখলে, পাথরগুলো কুমীরের দাতের মত খোচা- 
খোঁচা ঝকৃবক করছে । হীরা সেই পথে আস্তে আস্তে নামতে থাকলো-_ 
একটির পর একটি পাথরে পা রেখে, তারপর একটা পাকদণ্ডি বেয়ে হীরা 
নেমে গেল আপনার ঘরে ! তখন রাত ফুরিয়ে সকাল হচ্ছে__ছেলেটা! কেঁদে 
কেঁদে ঘুমিয়ে গেছে । হীর৷ ঘুমন্ত ছেলেকে বুকে জড়িয়ে দুধ দিতে লাগলো! 
_ দড়ি ছি'ড়ে কুণির উপবাসী বাছুর দুধ খেতে থাকলে; হীরা সেদিন 
তাঁকে বাধলে না, তাঁর মা'র কাছ থেকে সরিয়ে দিলে নাঁ। 


৮ ; সাহিত্য-দীপিকা 


বেলা-হলে| । রায়গড়ের বগীরাজা৷ ঘুম ভেঙ্গে দুধের জন্য" ডাকাডাকি 
করতে লাগলেন । হীরা আজ দুধ আনেনি। সেপাই ছুটলো, সান্তী 
ছুটল - হীরার. ঘরে: ছুধ-আনতে। হীরা বললে--ছুধ নেই, শুকিয়ে 
গেছে ।” বর্গীরাজার সেপাই সে, শুনবে কেন?  হীরাকে ধরে নিয়ে 
গেল কেল্লায়। সেখানে রাজ! শুনলেন সব কথা, হীরাকে তার গ্রামখানা, 


জায়গীর দ্িলেন_ আর যে পথে হীরা প্রাণ হাতে করে নেমে গিয়েছিল, 


ছেলের কাছে, সেই দুর্গম পথটার নাম দিলেন বরগীরাজা, হীরা-কুণি'। 
হীরা দুধ বেচা ছোড়ে চাষবাসের কাজে লেগে গেল 1 


টি = অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


অনুশীলনী 
বিবরমুখী প্রশ্ন : 

৯)... “যে পথে হীরা প্রাণ হাতে ক'রে নেমে গিয়েছিল ছেলের কাছে, সেই 
দুম পথটার নাম দিলেন বরগীরাজা হীরা-কুণি।”__হীরা কে? কুণি কে? বর্গীরাজ। 
বনতে কি বোঝ? তাহার প্রাসাদ কোথায় ? [১+১+১+১] 

২। “সেখানে রাজা শুনলেন সব কথা ।__কি কথা শুনলেন? 
বলতে কি করলেন? [৪4-২] 

৩। “হীর! সেদিন তাঁকে' বাধলো না, তার মা'র কাছ থেকে সরিয়ে দিলে 
হীরা কে? সে কাকে বাধল না? কেন_বাধল না? [১4-২4৩] 
সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন £ 

৯» পাকদণ্ডি কি? পাকদণ্ডি হীরার কি কাজে লেগেছিল ? 

২।: হারা রাজপ্রাসাদে কেন আটক পড়েছিল? দেপাই 


শুনে তিনি 


[১4-২] 
তাকে কি বলল ?; 


[২+২] 
৩। -হীরা-কুণি কিসের নাম? -হীরা.কে? কুণি কে? হীরাকুণি নাম কে 
দিয়েছিল? 


[১7-১7-১47১] 


নব 


ং 


হীরা-কুণি ৯ 


ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন £ 

৯।  প্ররিগড়ের বর্গারাজা ঘুম ভেঙে দুধের জন্ ডাকাডাকি করতে লাগলেন”? 
--এই কথাগুলি কোন্‌ নিবন্ধ হইতে লওয়া হইয়াছে? নিবন্ধটি কাহার রচনা? 
বর্গীরাজার ঘুম ভাঙিয়া দুধের জন্য ডাকাডাকির কারণ কি? [১7১4৪] 

২। “বাছুর থাকে উপবাসী, দুধ খায় বগাঁরাজা।৮-__বাছুর উপবাসী থাকে 
কেন? বর্গীরাজা কিভাবে দুধ থান? [৩4-২] 

৩। “হীরা দুধ বেচা ছেড়ে চাষবাদের কাজে লেগে গেল ?%__হীরা দুধ বেচা 
ছাড়িয়া দিল কেন? সে কোথায় চাষবাস করিতে লাগিল? [৪4-১] 


ব্যাকরণগত প্রম্ম ঃ 
১। শব্দার্থ লিখ : বর্গীরাজ। ; খাজাঞ্চি ; বুরুজ ; সান্ত্রী) জায়গীর । 
২। লিঙ্গান্তর করঃ গোয়ালিনী ; গাই; উপবাসী ; ম| ১ ছেলে । 
৩। অন্ধিবিচ্ছেদ কর £ অর্ধেক | 
৪ | বিপরীত শব্ধ লিখ? সন্ধ্যা; খালি ; গ্রাম; বেচা । 


[ ভারতবর্ষ-সম্পাদক রায়বাহাছুর জলধর সেন ্ত্রীবিয়োগের পর যৌবনে সংসার: ' 

ত্যাগ করিয়! হিমালয়-প্রদেশে সাধু-সম্যাসীদের সঙ্গী হন। তিনি তাহার ভ্রমণ- 
কাহিনীতে একদিনের একটি চিত্র এখানে দিয়াছেন । ] 

সঙ্গী সন্যাসী দুজন আজ সমস্ত দিন বিশ্রাম করবেন, ঠিক করলেন ;. 
আমি বেচারা দিনটা কেমন করে কাটাই, ভেবে না পেয়ে বেরিয়ে পড়লুম । 
অনেকক্ষণ পাহাড়ে পাহাড়ে বেডানো গেল, অনেক লোকের সঙ্গে আলাপ 
হলো। আমি খানিক বেড়াচ্ছি, খানিক বা একখানা পাথরের উপর বসে 
প্রকৃতির শোভা দেখছি ; অস্তায়মান সের রশ্বিভাল পবতের পাশ দিয়ে 
শ্যামল প্রকৃতির মধ্যে এসে বিকীর্ণ হয়ে লড়ছে আমার দৃষ্টি কখন ধূসর 
পর্বত-আঙ্গে, কখন সূর্য-কিরণে উজ্জল অলকানন্দার উপর ৷ 

দেখতে দেখতে কতকগুলি পৰ্ৰতবাসিনী রমণী এসে আমাকে ঘিরে 
দাড়ালো । এই নির্জন প্রদেশে আমাকে একা বসে থাকতে দেখে তারা 


যে বিস্মিত হয়েছিল, ত! তাদের চাহনিতেই বেশ বুঝতে পারা গেল। ধীরে: 


হিমালয় বক্ষে ১১ 


ৰীরে সাহস পেয়ে তার! আমাকে ছুই-একটা৷ ক'রে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
করলে। কেন দেশ ছেড়ে এসেছি, দেশে আমার আর কে আছে, আবার 
কবে দেশে ফিরবো, এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে দেখলুম, আমার 
প্রতি সহান্গুভুতিতে তাদের হৃদয় আর্ত হয়ে গেল। তারা প্রকাশ্যে আমায় 
কিছু না বললেও তাদের মনের ভাব স্পষ্ট বুঝতে পেরে আমার বড় আনন্দ 
হলো ; এই দুরদেশে আমার মত প্রবাসীর প্রতি মা-বোনের স্সেহের আভাস 
ভারি প্রীতিকর ! 

অলকানন্দা ও গঙ্গার সঙ্গমের নিকটে একটু নির্জন জায়গা আছে। 
বেড়াতে বেড়াতে সন্ধ্যার একটু আগে সেখানে গিয়ে একটা শিলাখণ্ডে বসে 
পড়লুম। নদীর কলতানের সঙ্গে প্রাণ ভেসে যেতে লাগলো 1 সন্ধ্যা হতে 
আর বেশি বিলম্ব নেই, কিন্ত আমার সে জায়গা 283 
হলো না। 

নদীর দিক হতে মুখ ফিরিয়ে পিছনে চাইতেই দেখি একটু দূরে ডট 
মেয়ে,_বেশ সুন্দর দেখতে । অপরিষ্কৃত বেশ, চুলগুলো এলোমেলো হরে 
এদিকে ওদিকে লতিয়ে পড়েছে,হাতে কতকগুলো সুন্দর লতাপাতা ও ফুল। 
তারা উপর থেকে নেমে আসছিল। আমাকে দেখে তার! একটু থমকে 
দাড়ালো, দুজনে কি বলাবলি করলে, তারপর যে দিক থেকে এসেছিল 
সেই পথে ফিরে যাবার জোগাড় করলে । 

আমি তাঁদের সঙ্গে কথা কবার প্রলোভন কিছুতেই সংবরণ করতে 
পারলুম না। তাদের ডাকতেই ফিরে এল। মেয়ে ছুটির মধ্যে যে 
অপেক্ষাকৃত বড় সে একটু বেশি লাজুক । সে সলজ্জভাবে পাশের একটি 
বড় পাথরে ঠেস দিয়ে দাড়িয়ে রইলো । আজন্ম পার্বত্য প্রকৃতির মধ্যে 
ৰ্ধিত হলেও তার লজ্জাশীলতা৷ দেখলুম আমাদের বঙ্গ-বালিকার মতই 
প্রবল এবং সেইরকম মধুর । ছোট মেয়েটি আমার কাছে এসে দাড়ালো, 
আমি তাদের বাড়ি কোথা, কে আছে, কয় ভাই, কয় বোন প্রভৃতি প্রশ্নে 


১২ সাহিত্য-দীপিকা 
আলাপ আরম্ভ করলুম। প্রথমে তাঁদের কথা কইতে একটু বাধ-বাঁধ 
ঠেকলো, কিন্তু শীভ্রই সে সঙ্কোচভাব দূর হয়ে গেল। অনেকক্ষণ কথাবার্তা 
হলো» সব কথা মনে নেই, কিন্তু একটা, কথ! আমার বড় বেজেছিল, তাই 
সেটা বেশ মনে আছে । 
আমি যখন তাকে বললুম যে, আমার বাপ নেই, স্ত্রী নেই, ছেলেও 
নেই, তখন সে তার করুণ ও আয়ত চক্ষু ছুটি আমার মুখের উপর রেখে 
অতি কোমলম্বরে বললে,_“লেড়.কি ভি নেই ?” কথাটা আমার কানে 
' তীরের মত বিদ্ধ হলো ! আমার একটি ‘লেড়.কি’ ছিল, জানিনে কোন্‌ 
অপরাধে তাকে তিন বংসর হারিয়েছি । আজ এই বালিকার একটি 
কোমল প্রশ্নে সেই সুপ্তস্থতি জেগে উঠলো । আমার চোখে জল দেখে 
বালিকার মুখখানি কেমন শুকিয়ে গেল। সে তার অপরিষ্কৃত ওড়না দিয়ে 
আমার চোখের জল মুছিয়ে দিল। তার সেই স্েহম্পর্শে, তার অকপট 
সহান্থভৃতিতে মুগ্ধ হয়ে গেলুম ৷ বালিকা! আমাকে আর কোন কথা বলতে 
পারলে না।আমি জানতে পারলুম মেয়েটি তার মা-বাপের একমাত্র 
সন্তান, তাই বুঝি তাঁর মনে হয়েছিল মানুষের একটি মেয়েও না থাক! 
কতটা অসম্ভব | 
সন্ধ্যা বেশ ঘন হয়ে এল। মেয়ে ছুটি আগে আগে পথ দেখিয়ে চলতে 
লাগলো, আর ঘন ঘন ‘হুশিয়ারি’ খবরদারি” বলতে লাগলো, পাছে আমার 
পায়ে ঠক্কর লেগে আমার পায়ে ব্যথা হয়। আমাকে তার! রাস্তায় তুলে 
দিয়ে বিদায় নিলে। আমার বড় কষ্টবোধ হলো 1_ হায়, আবার কখন কি 
জীবনে তাদের সঙ্গে দেখা হবে? যদিই বা হয়, তা হলে কি আর তাদের 


সেই করুণা-রূপিণী সরলা বালিকা-মুতিতে দেখবো ?_ দীর্ঘশ্বাস ফেলে 
বাসার দিকে অগ্রসর হলুম। 


_-জলধর সেন 


হিমালয় বক্ষে ১৩, 


অনুশীলনী 
বিষয়মুখী eds { 

১। “এই দূর দেশে আমার মত প্রবাসীর প্রতি মা-বোনের স্নেহের আভাস 
ভারি প্রীতিকর !” -কে এই প্রবাসী? কোন্‌ দূরদেশে তিনি ছিলেন ?- মা-বোনের 
সেহের আভাস কে দিয়েছিল? এই আভাস গ্রীতিকরই বা কেন? 

[১+১7১+4৩] 

২  গলেড়কি ভি নেই? কথাটা আমার প্রাণে তীরের মতো বিদ্ধ হলো | 一 
“লেড়কি ভি নেই ? কে এই প্রশ্ন করিয়াছিল? লেখকের কোন্‌ কথার ফলে এই 
প্রশ্ন সে করিয়াছিল? সে একটি মেয়েও না থাকার প্রশ্ন কেন করিয়াছিল ? কথাটা! 
লেখকের প্রাণে তীরের মত বিদ্ধ হইয়াছিল কেন? [১+১+২+২] 
ব্যাখ্যামুলক প্রশ্ন £ 

১। “হায়, আবার কখন কি জীবনে তাদের সঙ্গে দেখা হবে? যদিবা হয়, 
তাহলে কি আর তাদের সেই করুণা-রূপিণী সরলা বালিকা-মুতিতে দেখবো ?»__ 
এই কথ! কে বলিয়াছেন? কি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন? কাহাঁদের আবার দেখা পাইবার 
কথা বলিতেছেন? জীবনে তাহাদিগকে এই মুক্তিতে কেন দেখিতে পাইবেন না এই 
আশঙ্কা করিতেছেন? [১+১+১+-৩] 
সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন £ 

“পিছনে চাইতেই দেখি একটু দূরে দুটি মেয়ে-_বেশ সুন্দর দেখতে ।»__মেয়ে 
দুটি কে? তাঁদের বেশভূষা কেমন ছিল? [২4৩] 
ব্যাকরণগত প্রশ্ন £ 

১1 নিন্ললিখিত শবগুলির অর্থ লিখঃ অন্তায়মান ; রশ্মিজাল ; বিকীর্ণ ; 
শিলাখণ্ড ; লেড়কি ; করুণারূপিণী । { 

২1. লিঙ্গান্তর কর £ সঙ্গী ; সন্যাসী 3 পর্বতবাসিনী ; রমণী ; প্রবাসী ; লেড়কি : 
করুণারূপিণী। 

৩। সন্ধিবিচ্ছেদ কর £ উজ্জ্বল 5 সহানুভূতি ; নির্জন 3 অপরিষ্কৃত | 


一 一 / 


বি 


সে দিনটা আমার খুব মনে পড়ে। সারাদিন আশিশ্রান্ত বৃষ্টি হইয়াও 
-শেষ হয় নাই। শ্রাবণের সমস্ত আকাশটা ঘন মেঘে সমাচ্ছন্ন হইয়া আছে 


বুজিয়া হু কায় ধূমপান করিতেছেন। দেউড়ির হিন্দুস্থানী পেয় 
শুনা বাইতেছে এবং ভিতরে আমরা তি 


ঠোর ত : 
নিঃশব্দে বিদ্ছাভ্যাস করিতেছি। ছোড়া", ফতীনদা, ও তত্বাবধানে 


-চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি এবং গম্ভীর প্রকৃতির মেজদা, 


শ্রীনাথ বহুরূপী. ১৫ 


সে রাত্রে ঘরের বাহিরে ওই জমাট অন্ধকার এবং বারান্দায় তক্দ্রাভিভূত 
সেই দুইজন বুড়ো । ভিতরে মৃতু দীপালোকের সম্মুখে অধ্যয়নরত আমরা 
চারটি প্রাণী । 

অকস্মাৎ আমার ঠিক পিঠের কাছে একটা ‘হুম’ শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে 
ছোড়দা’ ও যতীনদা*র সমবেত আর্তকণ্ঠের গগনভেদী রৈ রৈ চীৎকার 
“ওরে বাবারে খেয়ে ফেল্লেরে ।” কিসে ইহাঁদিগকে খাইয়া ফেলিল, আমি 
ঘাড় ফিরাইয়া দেখিবার পূর্বেই মেজদা' মুখ তুলিয়া একটা শব্দ করিয়া 
বিছ্যদ্বেগে তাহার ছুই পা সম্মুখে ছড়াইয়া দিয়া সেজ উল্টাইয়৷ দ্রিলেন। 
তখন সেই অন্ধকারের মধ্যে যেন দক্ষযজ্ঞ বাধিয়া গেল। মেজদা”র ছিল 
ফিটের ব্যামৌ। তিনি সেই যে জা জা করিরা প্রদীপ উপ্টাইয়া চিৎ 
হইয়া পড়িলেন, আর খাড়া হইলেন ন|। 

ঠেলাঠেলি করিয়া, বাহির হইতেই দেখি, পিসেমশাই তাহার ছুই 
ছেলেকে বগলে চাপিয়া৷ ধরিয়া তাহাদের অপেক্ষাও তেজে টেচাইয়া বাড়ি 
ফাটাইয়া ফেলিতেছেন। 

এই সুযোগে একটা চোর নাকি ছুটিয়া পলাইতেছিল। দেউড়ির 
সিপাহীর! তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে। পিসেমশাই প্রচণ্ড চীৎকারে হুকুম 
দিতেছেন_-“আউর মারো--মার ডালো ইত্যাদি । 

মুহ্র্তকালের মধ্যে আলোয়, চাকর-বাঁকরে ও পাশের লোকজনে উঠান 
পরিপূর্ণ হইয়া গেল। দারোয়ানেরা চোরকে মারিতে মারিতে আধমরা 
করিয়া টানিয়া আনিয়। আলোর সম্মুখে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল। তখন 
' চোরের মুখ দেখিয়া বাড়ীশুদ্ধ লোকের মুখ শুকাইয়া গেল। “আরে এ ষে 
ভট্‌চায্যিমশীই 1” 
- তখন কেহব! জল, কেহবা! পাখার বাতাস দেয় । ওদিকে ঘরের ভিতরে 
মেজদা'কে লইয়া সেই ব্যাপার ! 

পাখার বাতাস ও জলের ঝাপটা খাইয়া রামকমল সুস্থ হইয়া ফুঁপাঁইয়া 
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কীদিয়া উঠিলেন। সবাই প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, “আপনি অমন করে 
ছুটছিলেন কেন ?” 

ভট্চাধ্যিমশায় কাদিতে কীদিতে কহিলেন, “বাবা, বাঘ নয়; সে 

একটা মস্ত ভালুক-_লাফ মেরে বৈঠকখাঁন। থেকে বেরিয়ে এলো ৷” 

ছোড়!’ ও যতীনদ!’ বারংবার বলিতে লাগিল-_“ভীলুক নয়, বাবা, 
একটা। নেকড়ে বাঘ। হুম্‌ করে ল্যাজ গুটিয়ে পা-পোষের উপর বসে ছিল।” 

মেজদীর চৈতন্য হইলে তিনি নিমীলিত চক্ষে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া! সংক্ষেপে 
বলিলেন__“দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার ।” 

কিন্ত কোথায় সে? মেজদার’ “দি রয়েল বেঙ্গল”-ই হউক আর 
রামকমলের “মস্ত ভালুক”-ই হউক, সে আসিলই বা কিরূপে, গেলই বা 

কোথায় ? এতগুলে। লোক যখন দেখিয়াছে, তখন সে একট! কিছু বটেই। 

তখন কেহবা বিশ্বাস করিল, কেহবাঁ করিল না । কিন্তু সবাই ভয়চকিত 
নেত্রে চারিদিকে খুজিতে লাগিল । 

অকস্মাৎ পালোয়ান কিশোরী সিং “উহা বয়ঠা” বলিয়াই এক লাফে 
একেবারে বারান্দার উপর | তারপর সেও এক ঠেলাঠেপি কাণ্ড । 
এতগুলো লোক, জবাই একসঙ্গে বারান্দায় উঠিতে চায়, কাহারো! মুহূর্ত 
বিলম্ব সয় না। উঠানের একপ্রান্তে একট! ডালিম গাছ ছিল। দেখা 
গেল, তাহারই ঝোপের মধ্যে বসিয়া একটা বৃহৎ জানোয়ার । বাঘের 
মতই বটে । চক্ষের পলকে বারান্দা খালি হইয়া বৈঠকখানা ভরিয়া গেল 
জনপ্রাণী আর সেখানে নাই । সেই ঘরে ভীড়ের মধ্য হইতে পিসেমশায়ের 
উত্তেজিত কণ্ঠস্বর আসিতে লাগিল-_'সড়কি লাও-কন্দুক লাও’ । আমাদের 
পাশের বাড়ীর গগনবাবুদের একটা যুল্গেরী গাঁদা বন্দুক ছিল-_লক্ষ্য সেই 
অন্ত্রটার উপর ৷ 'লাও' ত’ বটে, কিন্তু আনে কে? ডালিম গাছটা যে 
দরজার কাছে এবং তাহার মধ্যে যে বাঘ বসিয়া ! হিনদুস্থানীরা সাড়া দেয় 
না__তামাসা দেখিতে যাহারা বাড়ী ঢুকিয়াছিল, তাহারা নিস্তব্ধ ৷ 


র্‌ 
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এমনই বিপদের সময় হঠাৎ কোথা হইতে ইন্দ্র আসিয়া উপস্থিত। সে 
বোধ করি স্ুমুখের রাস্তা দিয়া চলিয়াছিল, হাঙ্গাম। শুনিয়া বাড়ী 
ঢুকিয়াছে। নিমিষে শতকণ্টে চীৎকার করিয়া উঠিল-_ওরে ! বাঘ! বাঘ ! 
পালিয়ে আয়রে ছোঁড়া, পালিয়ে আয় ! 

প্রথমট। সে থতমত খাইয়া ছুটিয়া আসিয়া ভিতরে ঢুকিল। কিন্তু 
ক্ষণকাল পরে ব্যাপারটা শুনিয়া লইয়া একা নির্ভয়ে উঠানে গিয়া লণ্ঠন 
তুলিয়া বাঘ দেখিতে লাগিল । 

দোতলার জানালা হইতে মেয়েরা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে এই ডাকাত হেলে চির 
পানে চাহিয়া দুর্গানাম জপিতে লাগিল। পিসিমা ত’ ভয়ে কীদিয়াই 
ফেলিলেন। নীচে ভীড়ের মধ্যে দীড়াইয়া হিন্দুস্থানী সিপাহীরা. তাহাকে 
সাহস দিতে লাগিল এবং এক-একট! অস্ত্র পাইলে নামিয়। আসে, এমন 
আভাসও দিল । 

বেশ করিয়া দেখিয়! ইন্দ্র কহিল, “এ বাঘ নয়, বোধ হয়।” তাহার 
কথাটা শেষ হইতে না হইতেই সেই রয়েল বেঙ্গল টাইগার ছুই থাবা জোড় 
করিয়া মানুষের গলায় কীদিয়। উঠিল। পরিষ্কার বাঁকা ভাষায় কহিল-- 
“ন! বাবুমশাই, না । আমি বাঘ-ভালুক নই_ছিনাথ বউরূপী।” ইন্দ্র হো 
হে| করিয়া হাসিয়া উঠিল। ভট_চায্যিমশীই খড়ম হাতে সর্বাগ্রে উঠিয়া 
আসিলেন__“হতভাগা ! তুমি ভয় দেখাবার জায়গা পাও না?” পিসে- 
মশাই মহাক্রোধে হুকুম দ্রিলেন__“উস্কো। কান পাকাড়কে লাও।” 

কিশোরী সিং তাহাকে সর্বাগ্রে দেখিয়াছিল, সুতরাং তাহারই দাবী 
সর্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া সেই গিয়া তাহার কান ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া 
টানিয়া আনিল। ভট্ট চায্যিমশায় তাহার পিঠের উপর খড়মের এক-ঘা 
বসাইয়া দিয়া রাগের মাথায় হিন্দী বলিতে লাগিলেন__“এই হতভাগা 
বজ্জাতকে বাস্তে আমার গতর চূর্ণ হো গিয়া। আমাকে যেন কিলায়কে 

২ 
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কাঠাল পাকায় দিয় ৷” 

ছিনাথের বাড়ী বারাসতে ; সে প্রতি বৎসর. এই সময়টা, একবার 
করিয়া রোজগার করিতে আসে । কালও এ বাড়ীতে সে নারদ সাজিয়! 
গান শুনাইয়া গিয়াছিল। সে একবার ভটডায্যি মশায়ের, একবার পিসে- 
মশায়ের পায়ে পড়িতে লাগিল। কহিল, ছেলেরা অমন করিয়! ভয় পাইয়! 
প্রদীপ উণ্টাইয়| মহামারী কাণ্ড বাধাইয়া তোলায় সে নিজেও ভয় পাইয়া 
গাছের আড়ালে গিয়া লুকাইয়াছিল, ভাবিয়াছিল একটু ঠাণ্ডা হইলেই 
বাহির হইয়া তাহার সাজ দেখাইয়া যাইবে। কিন্তু ব্যাপার উত্তরোত্তর 
এমন হইয়| উঠিল যে, তাহার আর সাহসে কুলাইল না । 

ছিনাথ কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিল ; কিন্তু পিসেমশায়ের আর 
রাগ পড়ে না। পিসিমা উপর হইতে কহিলেন--“তোমাদের ভাগ্যি 
ভালো যে সত্যিকারের বাঘভালুক বার হয়নি। যে বীরপুরুষ তোমরা, 
আর তোমার দারোয়ানরা। ছেড়ে দাও বেচারীকে, আর দূর করে দাও 
দেউড়ির এ দারোয়ানগুলোকে । একটা ছোট ছেলের যে সাহস, এক বাড়ী 
লোকের ত! নেই৷” পিসেমশাই কোন কথাই শুনিলেন না, বরং আরও 
গরম হইয়া! হুকুম দিলেন, উহার লেজ কাটিয়া! দাও । 

তখন তাহার রঙিন কাপড়-জড়ানো৷ সুদীর্ঘ খড়ের লেজ কাটিয়া লইয়া 
তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইল। পিসিমা উপর হইতে রাগ করিয়া 
বলিলেন-__“রেখে দাও, তোমার ওটা অনেক কাজে লাগবে” 
অনুশীলনী শি চট্টোপাধ্যায় 
বিবয়মুখী প্রশ্ন : 

2 বায্ান্ায় তন্দাভিচূত সেই হৃইজন বুড়ে। ভি মৃতু দীপালোকের 
সন্মুখে অধ্যয়নরত আমর! চারটি প্রাণী 1” সেই দুইজন বুড়ো কে? অধ্যয়নরত 
আমরা চারিটি প্রাণী কাহার।? [১+-৪] 


২। “তথন কেহ বা জল, কেহ বা পাখার বাতাস দেয়। ওদিকে ঘরের ভিতর 
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মেজদাকে লইয়া সেই ব্যাপার ।”__কাহাকে জল ও পাখার বাতাস দেওয়া হইতে- 
ছিল? কেন দেওয়া! হইতেছিল?. ঠাহার কি হইয়াছিল? মেজদাকে লইয়া সেই 
ব্যাপারটা কি? [১+১+১+৩] 

৩। “লাও? ত’ বটে, কিন্ত আনে কে ?”_ এখানে কি আনিতে বলা হইয়াছে? 
কে বলিয়াছেন? কেন বলিয়াছেন? না আনিতে পারার কারণই বা কি? ' 

[> 十 :> 十 > 十 >] 
সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ৪ 

১। রামকমল ভট্টাচার্য কে? কিশোরী সিং কে? গগনবাবু কে? ছিনাথের 
বাড়ি কোথায়? ইন্দ্র কে? [১+১+১+১+১] 

২। “এই হতভাগাকে বাস্তে আমার গতর চূর্ণ হো গয়।।”--কাহার গতর চূর্ণ 
হুইয়৷ গিয়াছে? কিভাবে চূর্ণ হইয়াছে? হতভাগা কে? সে কি করিয়াছিল? 
বাংলার বদলে হিন্দী বলিবার কারণ কি? 
ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ £ 

১। “পিসিম|৷ উপর হইতে রাগ করিয়া বপিলেন,_ “রেখে দীও, তোমার ওটা 
অনেক কাজে লাগবে ।”_এই অংশটি কোন্‌ নিবন্ধ হইতে লওয়! হইয়াছে? এ 
নিবন্ধটি কোন্‌ পুস্তকের অংশ? এ পুস্তকের লেখক কে? পিসিমা_ এখানে কাহার 
পিসিমা ? তাহার রাগের কাঁরণ কি? তিনি কথাগুলি কাহার উদ্দেশে বলিলেন? 
এ কথাগুলির মধ্যে কিসের ইন্দিত ছিল? [১+১+১+১+২+২] 

২। “তাহার প্রচণ্ড শাসনে এক মুহূর্ত কাহারো! সময় নষ্ট করিবার যে! ছিল না।৮ 
_ কাহার প্রচণ্ড শাসন? তাহার শাসনে কাহীরা ছিল? তাহার প্রচণ্ড শাসনের 
নমুনা দাও । [১+১+৩] 

৩। “তাহার কথা শেষ না হইতেই সেই রয়েল বেঙ্গল টাইগার মান্ষের গলায় 
কীদিয়। উঠিল।৮-_কাহার কথা শেষ না হইতেই? সে কি বনিয়াছিল? রয়েল 
বেন্দল টাইগার মান্ষের গলায় কীদিয়া উঠিল__অর্থ কি? [১4১4৩] 
ব্যাকরণগত প্রশ্ন £ 

>1 সন্ধি বিচ্ছেদ *কর £ সমাচ্ছন্ন; তত্বাবধানে ; বিদ্ছাভ্যাস ; মনোযোগ ; 
দ্বাগ্রে। 

২। পদ পরিবর্তন কর £ সন্ধ্যা; মনোযোগ ; উত্তেজিত; সাহস ৷ 


মৃত্তিকার নীচে অনেক দিন বীজ পুকাইয়! থাকে। মাসের পর মাস 
এইরূপ কাটিয়। গেল, শীতের পর বসন্ত আসিল, তারপর বর্ষার আরম্তে ছুই 
একদিন বৃষ্টি হইল, এখন আর লুকাইয়। থাকিবার প্রয়োজন নাই। বাহির 
হইতে কে যেননুশিশুকে ডাকিয়া বলিতেছে, “আর ঘুমাইও না, উপরে 
উঠিয়া আইস, সুর্যের আলো দেখিবে।” আস্তে আস্তে বীজের ঢাকনাটি 
খসিয়| পড়িল, ছুইটি কোমল পাতার মধ্য হইতে অঙ্কুর বাহির হইল। 
অঙ্কুরের এক অংশ নীচের দিকে গিয়া দৃঢ়রূপে মাটি ধরিয়া রহিল, আর এক 
অংশ মাটি ভেদ করিয়া! উপরে উঠিল । তোমরা কি অন্ধুর উঠিতে দেখিয়াছ ? 
মনে হয়, শিশু যেন ছোট মাথাটি তুলিয়া আশ্চ 
দেখিতেছে। 

গাছের অঙ্কুর বাহির হইলে, যে অংশটি মাটির ভিতরে প্রবেশ করে 
তাহার নাম “মূল”। আর এক অংশ উপরের দিকে বাড়িতে থাকে, 
তাহাকে বলে “কাণ্ড” । সকল গাছেই মূল আর কাণ্ড এই ছুই তা 


ধের সহিত নূতন দেখা 
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দেখিবে। আশ্চর্ষের কথা এই যে, গাছকে যেই রূপেই রাখ, মূল নীচে ও 
কাণ্ড উপরের দিকে যাইবে । টবে একটি গাছ ছিল। পরীক্ষ। করিবার জন্য 
কয়েকদিন ধরিয়া উবটিকে উল্টো করিয়া ঝুলাইয়া রাখিলাম। গাছের 
মাথ। নীচের দিকে ঝুলিয়। রহিল, আর শিকড় উপরের দিকে রহিল; ছুই 
একদিন পরে দেখিতে পাইলাম যে, গাছ যেন টের পাইতেছে__তাহার সব 
ডালগুলে। বাক! হইয়! উপরের 人 উঠিল । মূলটি ঘুরিয়া নীচে নামিয়! 
গেল। 和 

তোমরা অনেকে শীতকালে অনেকবার মূল কাটিয়া “শয়ত।” করিয়। 
থাঁকিবে। প্রথমে শয়তার পাতাগুলি ও ফুল নীচের দিকে থাকে 1 কিছু- 
দিন পরে দেখিতে পাওয়া যায়, পাতা ও ফুসগুলি উপরের দিকে উঠিয়াছে।_ 

আমরা যেরূপ আহার করি, গাছও সেইরূপ আহার করে। আমাদের 
দাত আছে, আমরা কঠিন জিনিস খাইতে. পারি। শিশুদের দাত নাই, 
তাঁহারা কেবল দুধ খায়। গাছের দাত নাই, সুতরাং তাহার! কেবল জলীয় 
দ্রব্য কিংব| বাতাস হইতে আহার গ্রহণ করিতে পারে। মূল দ্বারা মাটি 
হইতে গাছ রস শোষণ করে। চিনিতে জল ঢালিলে চিনি গলিয়। যায়। 
মাটিতে জল ঢালিলে জলে মাটির ভিতরের অনেক পদার্থ গলিয় ষায়। গাছ 
সেইসব পদার্থ আহার করে। গাছের গোড়াতে জল ন! দিলে গাছের 
আহার বন্ধ হইয়া যায় ও গাছ মরিয়া বায়। 

" অণুবীক্ষণযন্তর দিয়! অতি ক্ষুদ্র পদাৰ্থও দেখিতে পাওয়া যায়। গাছের 
ডাল কিংব! মূল এই যন্ত দিয়। পরীক্ষ। করিলে দেখা যায় যে, গাছের মধ্যে 
হাজার নল আছে। এইসব নলব্বারা মাটি হইতে গাছের শরীরে রস প্রবেশ 
করে। এ ছাড়া, গাছের পাত! বাতাস হইতেও আহার সংগ্রহ করে। 
পাতার মধ্যে অনেকগুলি ছোট মূল আছে। অণুবীক্ষণযন্ত্র দিয়া এই 
মূলে ছোট ছোট ঠোট দেখা যায়। যখন আহার করিবার আবগ্তক হয় 
তখন ঠোটগুলি বুজিয়া যায় জীবদেহে। লিনুন্তরঃঞগ্য়গ্তগ্রীসের 


তা 
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চলিতেছে ৷ প্রশ্বাসের সঙ্গে এক প্রকার বিষাক্ত বায়ু বাহির হইয়া যায় ৷ 
তাহাকে অঙ্গারক বায়ু বলে। ইহা যদি পৃথিবীতে জমিতে থাকে, তবে 
সকল জন্ত অল্প দিনের মধ্যে এই বিষাক্ত বায়ু গ্রহণ করিয়া মরিয়া যাইতে 
পারে। বিধাতার করুণার কথা ভাবিয়া দেখ। যাহা জন্তুর পক্ষে বিষ, 
গাছ তাহা আহার করিয়া বাতাস পরিষ্কার করিয়া দেয় । গাছের পাতার 
উপর যখন স্কর্যালোক পড়ে, তখন পাতাগুলি সূর্যের তেজের সাহায্যে অঙ্গার 
বাহির করিয়া লয়। ::এই অঙ্গার গাছের শরীরে প্রবেশ করিয়া গাছকে 
বধিত করে। 

গাছের! আলো চায়, আলো ন! হইলে ইহারা বীচিতে পারে না। 
গাছের সর্বপ্রধান চেষ্টা, কি করিয়া একটু আলো! পায়। যদি জানালার 
কাছে টবে গাছ রাখ, তবে দেখিবে, সমস্ত ডালগুলি অন্ধকার দিক ছাড়িয়া 
আলোর দিকে যাইতেছে । বনে যাইয়া! দেখিবে গাছগুলি তাড়াতাড়ি মাথা 
তুলিয়া কে আগে আলোক পাইবে, তাঁহার চেষ্টা করিতেছে। লতাগুলি 
ছায়াতে পড়িয়া থাকিলে আলোর অভাবে মরিয়া যাইবে । এইজন্য তাহার! 
গাছ জড়াইয়| ধরিয়া উপরের দিকে উঠিত থাকে । 

এখন বুঝিতে পারিলে, আলোই জীবনের মূল। ন্ুর্যের কিরণ শরীরে 
ধারণ করিয়াই গাছ বাড়িয়| থাকে । গাছের শরীরে সূর্যকিরণ আবদ্ধ হইয়া 
আছে। কাঠে আগুন ধরাইয়া দিলে যে আলো! ও তাপ বাহির হয়, তাহা 
সূর্যের তেজ, গাছ ও তাহার শস্য আলো! ধরিবার ফীদ। ভস্তরা গাছ খাইয়! ' 
প্রাণ ধারণ করে। গাছে যে সুর্যের তেজ আছে, তাহা এক প্রকারে ভন্তর 
শরীরে প্রবেশ করে। শস্য আহার না করিলে আমরাও বাঁচিতে পারিতাম 
না। ভাবিয়া :দেখিতে গেলে আমরাও আলো আহার করিয়া বীঁচিয়া 
আছি। 1 
কোন কোন গাছ এক বৎসরের পরেই মরিয়া যায়। সব গাছই 

' মরিবার পূর্বে সন্তান রাখিয়া যাইতে ব্যগ্র হয়, বীজগুলিই গাছের সন্তান । 


১ 
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বীজ রক্ষা করিবার জন্য ফুলের পাপড়ি দিয়া গাছ একটি ক্ষুদ্র ঘর প্রস্তত 
চুকরে। গাছ যখন ফুলে টাকিয়া থাকে, তখন কেমন সুন্দর দেখায় । মনে 
হয় গাছ যেন হাসিতেছে । ফুলের ন্যায় জিনিস আরকি আছে? গাছ 
তো মাটি হইতে আহার লয়, আর বাতাস হইতে অঙ্গার গ্রহণ করে। 
এই সামান্য পদার্থ দিয়া এইরূপ সুন্দর ফুল হইল । 
গাছে গাছে ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে দেখিলে আমাদের কত আনন্দ হয়। 
বোধ হয় গাছেরও কত আনন্দ | আনন্দের দিনে আমরা দশজনকে নিমন্ত্রণ 
-করি। ফুল ফুটিলে গাছও তাহাদের বন্ধুবান্ধবকে ডাকিয়া আনে। গাছ 
ডাকিয়া বলে, “কোথায় আমার বন্ধুবান্ধব, আজ আমার বাড়িতে এস, যদি 
পথ ভুলিয়! যাঁও, বাড়ি যদি চিনিতে না পার, এজন্য আমার নানা রঙের 
ফুলের নিশান তুলিয়া! দিয়াছি। এই রভীন পাপড়িগুলি দূর হইতে 
দেখিতে পাইবে ।” মৌমাছি প্রজাপতির সহিত গাছের চিরকালের বন্ধুতা । 
তাহার দলে দলে ফুল দেখিতে আইসে, কোন কোন পতঙ্গ দিনের বেলায় 
পাখির ভয়ে বাহির হইতে পারে না। পাখি তাহাদের দেখিলেই খাইয়া 
ফেলে, রাত্রি না হইলে তাহারা বাহির হইতে পারে না। তাহাদিগকে 
আনিবার জন্য ফুল সন্ধ্যা হইলেই চারিদিকে সুগন্ধ বিস্তার করে। গাছ 
ফুলে ফুলে মধু সঞ্চয় করিয়া রাখে । মৌমাছি ও প্রজাপতি সেই মধু পান 
করিয়। যায়। মৌমাছি আসে বলিয়া গাছের উপকার হয়। ফুলের রেণু 
দেখিয়া থাকিবে । মৌমাছি এক ফুলের রেণু অন্য ফুলে লইয়া যাঁয়। 
রেণু ভিন্ন বীজ পাঁকিতে পারে না! 
এইরূপে ফুলের মধ্যে বীজ জন্মিতে থাকে । শরীরের রস দিয়া গাঁছ বীজ- 
গুলিকে লালন-পালন করিতে থাকে | নিজের জীবনের জন্য এখন আর মায়া 
করে না, তিল তিল করিয়া সন্তানের জন্য সমস্ত বিলাইয়া দেয় । যে শরীর 
কিছুদিন পূর্বে সতেজ ছিল, এখন তাহা একেবারে শুকাইয়া যাইতে থাকে । 


২৪ সাহিত্য-দীপিক! 


শরীরের ভার বহন করিবার আর শক্তি থাকে না। ওখানে বাতাস ছ হু 
করিয়া পাতা নাডাইয়া চলিয়া যাইত। পাঁতাগুলি বাতাসের সঙ্গে খেলা 
করিত। ছোট ডালগুলি তালে তালে নাচিত। এখন শু গাছটি 
বাতাসের ভর সহিতে পাঁরে নাঁ। বাঁতীসের ঝাপটা লাগিলে গাছটি থর থর 
করিয়া কীপিতে থাকে । একটি একটি করিয়া ডাঁলগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িতে 
থাকে। শেষে একদিন হঠাৎ গোঁড়া ভাঙ্গিয়া মাটিতে পড়িয়া যায় । এই- 
রূপে সন্তানের জন্য নিজের জীবন দিয়! গাছ মরিয়! যায়। 


জগদীশচন্দ্র বস্তু 


অনুশীলনী 

বিষরমুখী প্রশ্ন £ 

>1 “মুখটি ঘুরিয়। নীচে নামিয়া গেল।”_ গাছের কাণ্ড কোন্‌ দিকে যায়? 
গাছের মূল কোন্‌ দিকে যায়? মুখটি বলিতে কিসের মুখ? তাহা ঘুরিয়া নামিল 
কেন? [১+১+১+২] 

২। “গাছের গোড়াতে জল ন! দিলে গাছের আহার বন্ধ হইয়া বায় ও গাছ 
মরিয়া যায় ।” জল কি গাছের আহার? গাছের গোড়ায় জল না দিলে গাছ মরে 
কেন? [১+৪] 
সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন £ 

১। গাছের ডান বা মূল অথুবীক্ষণবনত্ দ্বার! দেখিলে কি দেখিতে পাওয়া যায় ? 
সেগুলি গাছের কি কাজে লাগে? [2-২] 

২। “বাহা জন্তুর পক্ষে বিষ, গাছ তাহা আহার.করিয়| বাতাস পরিদ্ধার করিয়া 
দেয়।"_কি জন্তুর পক্ষে বিষ? গাছ তাহা কিভাবে পরিষ্কার করে? গাছ তাহা 
কিভাবে শরীরে লয়? তাহ গাছের কি:উধকারে লাগে? [১+১+১+১] 

৩। গাছের সন্তান কি? কেন সেগুলিকে সন্তান বলা হইয়াছে? [১+২] 


৪। গাছের কি ঠোট আছে? তাহা কোথায় আছে? RES 
কখন বন্ধ হইয়! যায় ? [১+১+২] 


উদ্ভিদের জীবনকথা ২৫ 


৫ 1 ফুল গাছের কি কাজে লাগে? ফুলের রং ও মধু তাহার কি কাজে 
লাগে? [২+৩] 
ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন £ 

১। “ভাবিয়া! দেখিতে গেলে আমরাও আলো আহার করিয়া বাচিয়া আছি ।” 
__এই কথাগুলি কোন্‌ নিবন্ধ হইতে লওয়া হইয়াছে? এ নিবন্ধের লেখক কে? এর 
উক্তির অর্থ বুঝাইয়া বল। [১+১+৩] 

২।  “এইরূপে সন্তানের জন্য নিজের জীবন দিয়া গাছ মরিয়া যায়।”_ গাছের 
সন্তান বলিতে কি বুঝ? সন্তানের জন্য গাছ কি করে? কি ভাবেই বাসে মরিয়া 


যায়? [১+২+২] 
৩। “গাছ ও তাহার শস্ত আলো! ধরিবার ফাঁদ ।”__লেখক এই কথাগুলি কেন 

বলিয়াছেন বুঝাইয়া বল। 

ব্যাকরণগত প্রশ্ন : 


১। পদ পরিবর্তন কর: আরম্ভ ; প্রয়োজন $ আহার ; জলীয় ; গ্রহণ ; শরীর ; 
বধিত ; প্রবেশ ; প্রস্তুত ; নিমন্ত্রণ; বিস্তার ; জীবন । 
২। সন্ধিবিচ্ছেদ কর £ নিরন্তর ; বিষাক্ত ; স্বর্ধালোক | 


[পাণ্ডবের! বনবাস করিতেছেন, তবু ছুর্যোধনের স্বস্তি নাই । তিনি দুর্বাসাকে 
আতিথ্যে তুষ্ট করিয়! পাঁগুবদের কাছে পাঠাইলেন | দুর্বাসা অসময়ে শিষ্যগণ লইয়| 
উপস্থিত হইলে পাণ্ডবেরা বিপদে পড়িবেন । যথোচিত আতিথ্য না পাইলে দূর্বাসা 
অভিশাপ দিয়! পাগুবদের নিধন করিবেন-_দুর্ধোধন ইহাই ভাবিয়াছিলেন, কিন্ত 
শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সবই পণ্ড হইল । ] 

ছুর্বাসা দশ হাজার শিষ্য লইয়া কিছুকালের জন্য দুর্যোধনের অতিথি 
হইলেন। ছুর্যোধন নিজে খধির চরণসেবা করিতে লাগিলেন, শিশ্ুগণের 
ভুরিভোজনের জন্য ভাণ্ডার উন্মুক্ত হইল। শিশ্গণ ত বনের ফলমূল খাইয়া 
বিরক্ত ও নীরক্ত হইয়! পড়িয়াছিল, রাজভোগ পাইয়া তাহারা হৃষ্টপুষ্ট 
হইয়া উঠিল। এ 

ছুবাসা৷ তুষ্ট হইয়া ছুর্যোধনকে বলিলেন_“তোমার কী অভীষ্ট সাধন 
করিব-_বল ৷” 

দুর্যোধনের মনে এক চিন্তাই জাগিতেছে_কিরূপে শক্রনিধন করা 
যাইবে । দুৰ্যোধন কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন 


ছর্বাসা র্‌ ২৭ 


“মহাত্মন্! যদি আপনি আমার ইষ্টসাধন করিতে চান--তবে একটি 
কথা রাখিতে হইবে । কাম্যকবনে পাগুবগণ বাস করিতেছে । রাত্রি দশ 
দণ্ডের পর, যখন সকলের আহারের শেষে নিজে আহার করিয়া দ্রৌপদী 
বিশ্রাম করিবেন, সেই সময়ে আপনি পাগুবদের আশ্রমে এই দশ হাজার 
শিষ্য সঙ্গে উপস্থিত হইয়া যুধিষ্ঠির ও ত্রৌপদীর ধর্মনিষ্ঠার ও আঁতিথেয়তার 
পরীক্ষা করুন। আমার এই একমাত্র নিবেদন, আপনার কাছে আর কিছু 
চাই না।” 

দূর্যোধন ছুর্বাসাকে দ্রৌপদীর আহারের পর এই কারণে যাওয়ার জন্য 
অনুরোধ করিলেন যে, স্ূর্যদেব দ্রৌপদীকে এমন একটি থাল! দিয়াছিলেন, 
দ্রৌপদীর আহার না হওয়া পর্যন্ত সে থালা নানাবিধ খাদ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ 
থাঁকিত, কিন্তু তাহার আহারের পর আর কিছুই থাকিত না । 

দূর্যোধন অনায়াসেই এই নির্লজ্জ অনুরোধ করিলেন, আর আশ্চর্যের 
বিষয়, ছুর্বাস। সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়াও ইহাতে স্বীকৃত হইলেন । ছূর্যোধনের 
উদ্দেশ্ঠ-_অতিথিসেবা করিতে না৷ পারিয়া ছূর্বাসার অভিশীপে পাণ্ডবগণ 
ধ্বংস পাকৃ। 

সশিত্য ছুর্বাস৷ রাত্রি দশ দণ্ডের পর যুধিষ্টিরের আশ্রমে উপস্থিত 
হইলেন। যুধিষ্ঠির তাহার চরণবন্দনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন__“মহাত্মন্‌ ! 
দাসের প্রতি কি আজ্ঞা হয় ? 

পরীক্ষা করিতে হইলেই মিথ্যা কথা৷ বলিতে হয়। ছুর্বাসা মিথ্য। 
কথাই বলিলেন,__-কহিলেন__“হস্তিনাপুরে গিয়া কিছুদিন কুরুরাজের অতিথি 
হইয়াছিলাম। দুৰ্যোধন ভূত্যের মত আমার যথেষ্ট সেবা করিয়াছে । তারপর 
মনে হইল-_-তোঁমরা কেমন আছ, একবার দেখিয়া যাই ! তুমি আহারের 
আয়োজন কর, আমি প্রভাসতীর্থে সন্ধ্যাবন্দনা সারিয়া আসি।” এই 
বলিয়! তিনি সশিষ্য সন্ধ্যাবন্দনার জন্য চলিয়া গেলেন । 


২৮ সাহিত্য-দীপিকা 


এদিকে যুধিষ্ঠির মহাচিস্তাকুল হইয়া পড়িলেন। কিরূপে এখন এত- 
গুলি লোকের অন্নস-স্থান হইবে? দ্রৌপদীর কাছে গিয়া যুধিষ্ঠির বিপদের 
কথা জানাইলেন। দ্রৌপদী ভাবিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহার চিন্তা 
কৃষ্ণচিন্তা শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া তাহার অন্য শরণ্য কেহ নাই, প্রাণ ভরিয়া 
শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহার সখীর প্রার্থনা শুনিলেন। 
তিনি স্মরণমাত্র উপস্থিত হইয়া দ্রৌপদীর বন্ধনস্থালীর গাত্রে লিপ্ত অবশিষ্ট 
একটি শাক ও একটি অন্ন নিজে ভক্ষণ করিলেন-_তাহাতেই দুর্বাসার শিত্তা- 
গণের ক্ষুধানিবৃত্তি হইয়া গেল। তাহাদের আর নড়িবার শক্তিও রহিল না । 
তখন দুর্বাসার ছুরভিসন্ধি নাসিকা-গর্জনে পরিণত হইল | 

ছর্বাসা সর্বত্রই উপদ্রব করিতেন, সামান্য ত্রুটি হইলেই অভিশাপ 
দিতেন। একবার তিনি খুব জব্দ হইয়াছিলেন। 

অস্বরীষ ছিলেন একজন সূর্যবংশীয় রাজা । তাহার হরিভক্তির তুলন৷ 
ছিল না। তিনি একবার এক বংসর ধরিয়া একটি ব্রত গ্রহণ করেন। 
বৎসরান্তে তিন দিবস উপবাস করিয়া চতুর্থ দিবসে বিধিমত দান-ধ্যান 
করিয়া তিনি পারণা করিতে যাইবেন, এমন সময় 'ুর্বাসা খবি আসিয়া 
উপস্থিত। দূর্বাসা অতিথি হইলেন,_অতিথিসংকার না করিয়া রাজা 
পারণা করিতে পারেন না। ছুূর্বাসা নদীতে স্নানের জন্য গেলেন, 
সন্ধ্যা হইয়া গেল_তখনও ছুর্বাসা ফিরিলেন না। এদিকে রাজার ব্রত 
ভঙ্গ হয়। তিনি অন্যান্য ঝষির উপদেশে জলগ্রহণ করিলেন। এমন সময় 
ছুর্বাসা আসিয়া উপস্থিত। রাজা জলগ্রহণ করিয়াছেন শুনিয়া ছূর্বাসা 
ক্রোধে আগ্মিশর্মা হইলেন । তিনি রাগিয়া একগাছা জট! ছি'ডিয়া মাটিতে 
ফেলিলেন। সেই জটা হইতে এক দৈত্যের আবির্ভাব হইল। দৈত্য 
অস্বরীষকে বধ করিতে উদ্যত হইলে বিষ্ণুর চক্র আসিয়া দৈত্যকে বধ করিল 
এবং দুর্বাসাকে বধ করিতে ধাবিত হইল। ছূর্বাসা প্রাণপণে ছুটিতে 


দুৰ্বাসা ২৯ 


লাগিলেন-চক্র পিছু পিছু ছুটিল । ত্ৰিভুবন ঘুরিয়া ছূর্বাসা কোথাও 
আশ্রয় পাইলেন না। শেষে ছূর্বাসা রাজ! অন্বরীষেরই শরণাপন্ন হইয়া 
বলিলেন__“মহারাজ, আমায় ক্ষমা করুন__রক্ষা করুন।” অন্বরীষ 
বলিলেন--খধিবর, বিনা কারণে আমাকে বধ করিতে চাহিয়াছিলেন। 
যাহাই হউক, আপনাকে আশ্রয় দিলাম । আর কখনও হরিভক্তের উপর 

যাচার করিবেন না।” অন্বরীষের প্রার্থনায় বিষ্ুচক্র বৈকৃে চলিয়া 


গেল ॥ 
কালিদাস রায় 


অনুশীলনী 

বিষয়মুখী প্রশ্ন £ 

১। “ছুর্যোধন অনায়াসেই এই নির্লক্জ অন্তুরোধ করিলেন, আর আশ্চর্যের বিষয়, 
দুর্বাস! সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়াও ইহাতে স্বীকৃত হইলেন ।”-_ছুর্যোধন কাহাকে অনুরোধ 
করিলেন? তিনি কি অনুরোধ করিলেন ? তাহা নির্লজ্জ কেন? দুর্বাস। কি করিলেন? 
তাহাতে আশ্চর্যের কি আছে? [১+১+১+১+১] 

২। “তাহাদের আর নড়িবার শক্তিও রহিল না । তখন দুরভিসন্ধি নাসিকা- 
গর্জনে পরিণত হইল ।”-_কাহাদের নড়িবার শক্তি রহিল না? কেন রহিল না? 
দুর্বাসার দুরভিসন্ধি কি ছিল? কেন দুরভিসন্ধি পূর্ণ হইল না? কে এই কাণ্ড 
করিলেন? [১+১+১+১+১] 

৩। “যাহাই হউক, আপনাকে আশ্রয় দিলাম। আর কখনও হরিভক্তের উপর 
অত্যাচার করিবেন না।৮__কে এই কথাগুলি বলিতেছেন? হরিভক্তের উপর কে 
অত্যাচার করিয়াছিলেন? তিনি কি অত্যাচার করিয়াছিলেন? তার ফল কি 
হইয়াছিল? [১+১+২+২] 
সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন £ 

১ দুৰ্যোধন কে? হস্তিনাপুর কৌথায়? কাঁম্যকবনে কাহার! ছিলেন? কেন 
ছিলেন? ফুখিষির মহাচিন্তাকুল হইলেন কেন? 1 ১+১+১+১+২] 
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ব্যাখ্যামূলক গ্রশ্ন 


১1 “তথন দুর্বাসার দুরভিসন্ধি নাসিকা-গর্জনে পরিণত হইল ।”__এই বাক্যটি 


কোন্‌ নিবন্ধ হইতে লওয়া হইয়াছে? এই নিবন্ধের লেখক কে? এই বাক্যটির 
অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া বল। 


[১+১+৩] 
ব্যাকরণগত প্রশ্ন £ 


১। সক্ধিবিচ্ছেদ কর: দুর্যোধন ; উন্মুক্ত ; নীরক্ত; কৃতাঞ্জলি; পরীক্ষা ; 
নিলজ্জ ; যথেষ্ট ; মহা চিন্তাকুল ; অন্তান্থ ; শরণাপন্ন ; দুরভিসন্ধি। 


২। পদ পরিবর্তন করঃ বিরক্ত ; পরীক্ষী; অভিশাপ ; আয়োজন; লিপ্ত ; 
তুলনা ॥ উপবাসী : গ্রহণ ; স্নান ; অত্যাচার ; প্রার্থনা । 


ঈপ 


কলকাতার উত্তর অঞ্চলে “বিবেকানন্দ রোড'। খুব চওড়া রাস্তা, 
লম্বায়ও অনেকটা । এরই উত্তর দিকে সিমলে বা সিমুলিয়া। এ পল্লীতে 
গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীট । তার এক জায়গায় একখানি পুরনো বাড়ি । 
তার ফটকে লেখা আছে-_-“এইখানে জন্মেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ” 
ইত্যাদি । এই স্বামী বিবেকানন্দের গল্পই বলছি। 
ভারি মজার সন্ন্যাসী । ইংরেজী লেখাপড়া জানা, বিলেত-আমেরিকা- 
ঘোর! সন্ন্যাসী । তীর মাথ! মুড়ানো, গায়ে গেরুয়া আলখাল্পা। ব! চাদর, 
পরনে গেকুয়া-বাস, হাতে কমণ্ডলু অথবা লম্বা লাঠি। বিদেশে তাকে 
কখনও কখনও সাহেবী পোশীকও পরতে হতো । তখন দেখে কে বলবে 
যে তিনি সন্ন্যাসী? কিন্ত তিনি জন্ন্যাসীই । বেলুড়ে যে রামকৃষ্ণ মিশন, 
সে তারই কীতি। আর রামকৃষ্ণ নামটি তীর গুরু পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের । 
তখন বিদ্যাসাগর ও মধুস্থদন বেঁচে ছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ 
করেন সেই সময়ে। তীর বাব! বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন কলকাতার একজন 
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নামকরা উকিল । বিশ্বনাথ যখন খুব ছোট, তখন তার বাবা সংসার ছেড়ে 
সন্যাসী হয়ে চলে যান। স্বামী বিবেকানন্দের চেহারা নাকি ছিল অনেকটা 
তার ঠীকুরদাদা ছূর্গীচরণের মতো । তাই নামকরণের দিনে কেউ কেউ 
বলেন, “ওর নাম রাখ! হোক দুর্গাদাস ॥ 

কিন্ত স্বামীজীর ম! তুবনেশ্বরী দেবী বলেন, “ওর নাম রাখা হোক 
বীরেগ্বর। কারণ তিনি নাকি শিবঠাকুরের দয়ায় তাকে পেয়েছিলেন । 
তাই 'বীরেশ্বর' নামটি রাখ। হয়। তা আবার ডাকবার সময়ে হয় ‘বিলে’ । 
ডাকনাম তাই-ই ছিল বটে, কিন্তু শেষে বীরেশ্বরের বদলে তার নাম হয় 
নিরেন্দ্র'। এ নামও সন্যাস নেবার পর আর থাকে না। তখন হয় 
‘বিবেকানন্দ’ । 

নরেন্দ্রনাথ ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী । এখনকার স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার 
মতো তখন ছিল প্রবেশিকা পরীক্ষা । তিনি পুরো ছু বছরের পড়া এক 
বছরের মধ্যে তৈরি করে সেই পরীক্ষা দিয়েছিলেন এবং উত্তীর্ণ হয়েছিলেন 
প্রথম বিভাগে, যা সে বছর তাদের বিদ্যালয়ের সহপাঠীর! কেউই হতে 
পারেনি । 

স্কুলের পড়া সাঙ্গ করে তিনি এলেন কলেজে । তবে একটানা পড়া 
হলে। না। অসুখের দরুন এক বছর বাদ গেল। কলেজেও হলেন সহ- 
পাঠী ও সকলের প্রিয়। কিন্তু সেখানেও সেই অশান্ত, দুর্দান্ত ছাত্র। 
খেলাধুলৌতে সকলের সেরা । তার সবচেয়ে পড়তে ভাল লাগে দর্শনশাস্্র। 
একদিন একজন ইংরেজ শিক্ষক বললেন, ‘জার্মানী ও ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয় 
খুঁজলে নরেনের মতে৷ মেধাবী ছাত্র একটিও পাওয়া যাবে না।” 

নরেন্দ্রনাথের আর একটি গুণ_স্তুমিষ্ট গানের গলা। তার গান শুনে 
সকলে মুগ্ধ । তখন দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে ছিলেন শ্রীরামকষ্ণ। তিনি 
ছিলেন কালীবিগ্রহের পূজারী । লোকে তাকে সিদ্ধপুরুষ বলে-জানতো! 1 
সেজন্যে তার বহু ভক্ত ছিলেন | 


এক সন্ন্যাসীর গল্প ৩৩ 


ছাত্রাবস্থাীতেই নরেন্দ্রনাথের মনে ভগবান সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন জাগে। 
কিন্তু কেউই তার সঠিক উত্তর দিতে পারেন না । একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ 
এলেন তার এক ভক্তের বাঁড়ি। সুগায়ক বলে নরেন্দ্রের নাম ছিল। ভক্তটি 
নরেন্দ্রনীথকে নিয়ে গেলেন তার গুরুকে গান শোনাবার জন্যে ৷ নরেন্দ্রনাথের 
গান শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ খুশী হয়ে বললেন, ‘একদিন ওখানে যেও ।, 

তার কিছুকাল পরে নরেন্দ্রনাথ গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে দল | 
তখন নরেন্দ্রনাথ এফ. এ. পরীক্ষা! দিয়েছেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ তে! তাকে দেখে কেঁদে আকুল ; বললেন, ‘তুই এতদিন কেমন 
করে ভুলে ছিলি? তুই আসবি বলে আমি কতদিন ধরে পথ চেয়ে আছি 

শেষে একদিন শ্রীরামকৃঞ্চকে নরেন্দ্রনাথ প্রশ্ন করলেন, “মশায় ! আপনি 
ভগবানকে দেখেছেন ? 

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "হ্যা । এই যেমন তোমায় দেখছি, ঠিক এই 
রকম সামনাসামনি তাকে দেখেছি 

তৰু নৰেন্দ্ৰনাথ শান্ত হলেন না, তার সন্দেহ ঘুচলো ন না। তারপর কিছু 
দিন আর তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে গেলেন না। এ সময়ে পরীক্ষার ফল 
বের হতে দেখা গেল, তিনি সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন । নরেন্দ্রনাথ 
বি. এ. পড় শুরু করলেন । j 

তারপর দিন যায়। কিন্তু জীবন তে| একভাবে যেতে পারে 可 | 
তাই নরেন্দ্রনাথদেরও সুখের দিন একদিন হঠাৎ রুদ্ধ হয়ে গেল। 
বিশ্বনাথবাবু একদিন রাত্রে হঠাৎ মার! গেলেন। তখন নরেব্দ্রনীথ ছিলেন 
এক বন্ধুর বাড়িতে । খবর পেয়ে ছুটে এলেন। 1 

সেদিন থেকে শুরু হলো দারিদ্র্যের জীবন | Mn তখন দত্ত 
পরিবারের একমাত্র ভরসা । কিন্ত তিনিও বেকার। এক একদিন 

৩ 
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সকলকে অনশনে কাটাতে হয়। তিনি চাকরির চেষ্টায় চারধাঁরে ঘোরেন । 
নিজের খাগ্ভ ভাইবোনদের “মধ্যে ভাগ ক'রে দেবার জন্তে মাকে বলেন, 
“বাইরে নিমন্ত্রণ আছে ।' এই দুর্দিনে তাদের এক জ্ঞাতি তাদের গৃহহীন 
করবার উদ্দেশ্যে আদালতে মামলা দায়ের করলো! । শেষে সে মামলায় 
জয় হলো! তাদের ৷ বাড়ি রক্ষা! হলো, কিন্তু অন্নের সংস্থান হলো 可 ৷ 

যাহোক, কিছুদিন পর থেকে নরেন্দ্রনাথদের_ অবস্থার কিছু উন্নতি 
হলো ৷ 'তিনি এযাটনির অফিসে একটা চাকরি পেলেন । খাঁনকয়েক বই 
অন্থুবাদ করলেন। শেষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্কুলে শিক্ষকত| করতে 
লাগলেন। 

সেই সঙ্গে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ মতো সাধন-ভজন করতে 
লাগলেন। শেষে তার শিত্য হয়ে সন্যাস গ্রহণ করলেন। শ্রীরামকুঞ্খের 


প্রধান শিষ্য হলেন তিনি, স্বামী বিবেকানন্দ। মৃত্যুর আগে তিনি . 


বিবেকানন্দকে বললেন, “নরেন, আমার এইসব ছেলের! রইলো । তুই 
সকলের চেয়ে বুদ্ধিমান ১ ওদের দেখিস, সতপথে চালাস। 

তখন লোকে স্বামীভীর বাণী শোনে নি! কারণ তিনি প্রচারের চেষ্ট| 
করেন নি। এতদিন অন্যান্য সন্ন্যাসীরা নিজের মুক্তির জন্েই চেষ্টা 
করতেন, কিন্তু তিনি বললেন, ‘যদি ঠিক স্বদেশের 可 মানুষের মঙ্গল হয়, 
তবে অনন্ত নরক ভোগ করতেও প্রস্তুত আছি ।” 

জীতিভেদ প্রথার তিনি বরাবরই ছিলেন ঘোর বিরোধী । বলতেন, 
“আহা, দেশের গরীব-ছুঃখীর জন্যে কেউ ভাবে না রে! যার! জাতির 
মেরুদণ্ড যাদের পরিশ্রমে অন্ন জন্মাছে, যে মেথর-মুদ্দফরাস একদিন কাজ 
বন্ধ করলে শহরে হাহাকার উঠে যায়, তাদের সহানুভূতি দেখায়, তাদের 
=সুখ-দুঃখে সাস্তবনা দেয়, দেশে এমন কেউ নেই রে? 

ভারতবর্কে তিনি জগতের লোকের সামনে কত বড় করে গেছেন । 


এক সন্যাসীর গল্প ৩৫ 


তার আগে কিছুটা করেছিলেন রামমোহন । তাঁর পরে করলেন তিনি। 
কি করে তা করলেন? আমেরিকা, ও ইউরোপের বড় বড় নগরে ভারতবর্ষ, 
ও হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে । প্রথমে গিয়েছিলেন আমেরিকার চিকাগো 
নগরে ধর্মসভায়। সে সভায় পৃথিবীর নানা দেশ থেকে ধর্মপ্রচারক ও 
পণ্ডিতের গিয়েছিলেন। কিন্তু স্বামীজীর বক্তৃতা সবার চেয়ে ভাল হয়। 
তার বক্তৃতা শুনে আমেরিকার শিক্ষিত মহলের অনেকে ভারতবর্ষকে 
জানবার জন্যে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। 

তার আগে তিনি 和 ভারত কয়েকবার ঘুরে তি 
পায়ে হেঁটে, কখনও রেলগাঁড়িতে চড়ে। অনেকে, এমন কি আমেরিকা ও 
ইংলপ্ডের কেউ কেউ, তীর শিষ্য হয়েছিলেন। ভগ্নী নিবেদিতার নাম 
ভারতের অনেকে জানে । তিনি ছিলেন ইংরেজ মহিলা ও তীর শিষ্য । 

তিনি কতকগুলি বই লিখেছিলেন । সেই সব বই পড়লে মনে শক্তি 
আঁসে। তার সন্বন্ধেও কত লোকে বই লিখেছে ৷ তার গুণের-কথা 
বলে শেষ করা যায় না। 


_খগেন্দ্রনাথ মিত্র 
অনুশীলনী 
বিবয়মুখী প্রশ্ন £ 
১। “এ নাম-ও সন্যাস নেবার পর আর থাকে না, তখন হয় বিবেকানন্দ ।৮__ 
কোন্‌ নাম সন্যাস নেবরপর আর থাকে না? গ তার কি নাম 


ছিল? ওঁ নাম কে দিয়েছিলেন? নাম রাখার দিন অন্ত কেউ কেউ কি নাম রাখতে 
চেয়েছিলেন? কেন চেয়েছিলেন? বিবেকানন্দের ডাকনাম কি ছিল? 
[> 十 :十 十 :十 > ] 

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ৪ 
১. 1*তুইএত দিন কেমন করে ভুলে ছিলি? তুই আসবি বলে আমি কতদিন 


৩৬ সাহিত্য-দীপিক। 


ধরে পথ চেয়ে আছি !”_ কে এই কথা বলেছিলেন? কাকে বলেছিলেন? কোথায় 
বলেছিলেন? [১+১+১] 
২। “তীর বত্তৃতা৷ শুনে আমেরিকার শিক্ষিত মহলের অনেকে ভারতবর্যকে 
জানবার জন্যে কৌতুহলী হয়ে ওঠেন ৷”_ কার বক্তৃতা শুনে? তিনি কোথায় বক্তৃতা 
দিয়েছিলেন ? তার বক্তৃতা কেমন হয়েছিল? তিনি কি সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়েছিলেন? 
[১+১+১+১] 
৩। বিবেকানন্দ রোড কোথায়? সিমলে বা সিমুলিয়া পল্লী ও রাস্তার কোন্‌ 
দিকে? বে বাড়িতে বিবেকানন্দের জন্ম হয়েছিল, সেই বাড়ি কোন্‌ রাস্তায়? 
বিবেকানন্দের বাবার নাম কি? বিবেকানন্দের মীর নাম কি? 
[১7+১+১+১+১] 
ব্যাকরণগতভ প্রশ্ন £ 
১। সন্ধি বিচ্ছেদ কর£ বিবেকানন্দ; ভুবনেশ্বরী; বীরেশ্বর ; নরেন্দ্র; 
দক্ষিণেশ্বর ; ছাতরীবস্থা । 
২। পদ পরিবর্তন কর £ সন্ন্যাস ; অশান্ত) সম্মান ; দারিদ্র্য ; নিমন্ত্রণ ; অনুবাদ ; 
উপদেশ । 
৩! লিঙ্বান্তর কর। সন্ন্যামী; ঠাকুরদাদা ; সহপাঠী ; শিক্ষক; পূজারী; 


গকুল 


প্রফুল্লচন্দ্রেরে কথা উঠিলেই 
মনের মধ্যে আপনা হইতেই প্রশ্ন 
জাগে__বিশ্ববিশ্রুত বৈ জ্ঞানি ক 
প্রফুল্লচন্দ্রকে আমরা অধিক শ্রদ্ধা 
করি, না মানব-প্রেমিক, দেশ- 
প্রেমিক প্রফুল্লচন্দ্রকে অধিক 
শ্রদ্ধা করি। তাহার অসাধারণ 
মনীষা ও বৈজ্ঞানিক প্রতিভা 
আমাদের অধিক চমৎকৃত করে, 
না তাহার অপূর্ব চরিত্র-মাধুর্য 
আমাদের অধিক মুগ্ধ করে। 
১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে খুলনা জেলার 
অন্তর্গত রাডুলী নামক গ্রামে এক সন্ত্রান্ত কায়স্থ-পরিবারে প্রফুল্লচন্দ্রের জন্ম 
হয়। প্রফুল্লচন্দ্রের পিতা হরিশ্চন্দ্র ছিলেন একজন বিদ্যোৎসাহী পরোপকারী 
সদাশয় ব্যক্তি। তিনি নিজগ্রামে একটি স্কুল স্থাপিত করিয়াছিলেন । 
এই স্কুলেই প্রফুল্লনন্দ্রের শিক্ষা আরম্ভ হয়। এখানকার পড়া শেষ করিয়া 
প্রফুল্লচন্দ্র কলেজে ভতি হন এবং ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে “গিলক্রাইস্ট' বৃত্তি লাভ | 
করিয়া বিজ্ঞান-বিষয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য বিলাত গমন করেন। সেখানে” 
তিনি সুদীর্ঘ ছয় বংসরকাল এডিনবর! বিশ্ববিষ্ঠালয়ে অধ্যয়ন করেন এবং” 
১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি. এস-সি. উপাধি অর্জন.করিয়া 
অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। 

দেশে ফিরিয়। প্রফুল্নচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়ন-শীস্ত্রের অধ্যাপক 


৩৮ সাহিত্য-দীপিকা 


নিযুক্ত হন। এই সময় তিনি দিবারাত্র নানারপ রাসায়নিক গবেবণায় 
নিজেকে আকঠ নিমগ্ন করিয়া রাখিতেন। এই সকল গবেষণার মধ্যে 
তাহার পারদ-সন্বন্ধীয় গবেষণাই তাহাকে জগদ্বিখ্যাত করিয়াছে । তাঁহার 
“রচিত “হিন্দু-রসায়নের ইতিহাস’ নামক বিরাট গ্রন্থখানিও তাহার এক 
অপূর্ব কীতি। 

প্রফুল্পচন্দ্র শুধু একজন আদর্শ বৈজ্ঞানিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন 
একজন আদর্শ গুরু ও আদর্শ অধ্যাপক | তিনি শুধু ছাত্রদের শিক্ষাদান 
করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাহাদের মধ্যে নিজের ব্যক্তিত্ব সঞ্চারিত করিয়া 
 দিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, বিজ্ঞান-সাধন! ব্যতীত বর্তমান যুগে কৌন 
জাতি বড় হইয়া- উঠিতে পারে না। তাই ছাত্রদের মধ্যে যাহাতে বিজ্ঞান 
সাধনার আকাঙ্ষা ও স্পৃহ। জাগিয়া ওঠে, সেদিকে তাহার বিশেষ লক্ষ্য 


ছিল। তিনি জানিতেন, মীনবভীবন চিরস্থায়ী নয় ; তাই তাহার মৃত্যুর, 


পরও যাহাতে তাহার বিজ্ঞীন-সাঁধনার ধারা অব্যাহত থাকে, সেজন্য তিনি 
তাহার প্রিয় ছাত্রদের লইয়া একটি বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠী গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। 
তাঁহার একান্ত সাধনা ও চেষ্টায় আজ বাংলাদেশে যে সকল বৈজ্ঞানিকের 
উদ্ভব হইয়াছে, তাহাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিষ্কার আজ জগতের 
বিছজ্জন-সমাজে বিশেষভাবে আদৃত। তাঁহার হাতে-গড়া৷ শিষ্য মেঘনাদ 
সাহা, নীলরতন ধর, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, সত্যেন্দ্রনাথ বস্তু প্রভৃতির পাণ্ডিত্যের 


খ্যাতি আজ ভারতবর্ষের সীম ছাড়াইয়! সুদূর ইউরোপ ও আমেরিকা পর্যন্ত | 


. ছড়াইয়া গিয়াছে ৷ 


আচাৰ্য প্রফুল্লচন্দ্র শুধু বিজ্ঞান-সাঁধনায় জীবন অতিবাহিত করেন নাই । 
বাংলাদেশ যাহাতে শিল্প ও ব্যবসায়ে উন্নতি করিতে পারে, সেজ্জন্য তিনি 
সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। “বেঙ্গল কেমিক্যাল’ নামক যে বিরাট কারখানা 
এবং শিক্প-প্রতিষ্ঠানটি আজ বাংলাদেশের গৌরবস্থল হইয়া উঠিয়াছে, 
্রযুল্পচ্দ্রই তাহার প্রতিষ্ঠাতা । 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্ ৩৯ 


শুধ জ্ঞান ও শিল্পক্ষেত্রেই নয়, জনসেবার পুণ্যক্ষেত্রেও প্রফুল্লচন্দ্রের সাধনা 
ও কর্মশক্তি সমভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। দেশে যখনই কোথাও 
তুভিক্ষ দেখা দিয়াছে, বস্তায় কোন অঞ্চল যখনই প্রাবিত হইয়াছে, তখনই 
আচার্দেক সকল কর্ম পরিত্যাগ করিয়া দুর্গতদের সেবায় একান্তভাবে 
আত্মনিয়োগ করিয়াছেন ; দুর্গতদের জন্য অর্থ-সংগ্রহ করিয়া, তাহাদের 
সাহায্যের জন্য স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী পাঠাইয়া এবং নিজে গ্রামে গ্রামে 
ঘুরিয়া তাহাদের সেবা করিয়া মানব-প্রীতির চূড়ান্ত পরিচয় দিয়াছেন । 

১৯৪ খ্রীষ্টাব্দে আচার্ধদেবের বিচিত্র কর্মময় জীবনের অবসান হয় । তার 
তিরোধানে বাঙালী শুধু একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিককেই হারাইল না, দেই 
অঙ্গে হারাইল একজন সত্যকার হিতাকাজ্সী মহাপ্রাণ বন্ধু ও নেতাকে । 
প্রফুল্পচন্দ্র আজ আর নাই ; কিন্তু তাহার প্ুণ্যস্থৃতি বাঙালীর অন্তরে অন্তরে 
চিরদিন অস্সান হইয়া থাঁকিবে। 


_ বিশ্বপতি চৌধুরী 
অনুশীলনী 
বিবয়মুখী প্রশ্ন £ 
১। “আচাৰ্য প্রদুলচন্ত্র শু বিজ্ঞান-সাধনায় জীবন অতিবাহিত করেন নাই |” 
তিনি অন্য কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্রে জীবন নিয়োগ করিয়াছিলেন ? [৫] 
অংক্ষিপ্ত প্রশ্ন £ i 


১। কোন্‌ জেলায় প্রফল্লচন্দ্ের জন্ম হইয়াছিল? কোন্‌ গ্রামে গ্রফুল্লচন্দের জন্ম 
হইয়াছিল? কত খীাব্দে তাহার জন্ম হয়? তাঁহার পিতার নাম কি? তিনি কিরূপ 
ব্যক্তি ছিলেন? J SSE 

২।  প্রফূলচন্দ্রের শিক্ষা আরম্ভ হয় কোথায়? তিনি কলিকাতায় কোন্‌ স্কুলে 
পড়েন? ভিনি কোন্‌ বৃতি পাইয়া বিলাত গিয়াছিলেন ? বিলাঁতে তিনি কোন্‌ বিশ্ব 
বিদ্যালয়ে পড়েন? দেখানে তিনি কতদিন পড়েন? [১+১+১+৯ক১] 


৪০ সাহিত্য-দীপিকা 


ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন : 

২। “কিন্ত তাহার পুণ্যস্থৃতি বাদ্দালীর অন্তরে অন্তরে চিরদিন অব্রান হইয়া 
থাকিবে ।”__এই বাক্যটি কোন্‌ নিবন্ধ হইতে লওয়া হইয়াছে ? নিবন্ধটির লেখক 
কে? কাহার পুণ্যন্মৃতির কথা বলা হইয়াছে? তাহার স্মৃতি পুণ্য কেন? তাহ। 
বান্ধালীর অন্তরে অশ্নীন থাকিবে কেন? [১1+১+২+২] 
ব্যাকরণগত প্রশ্ন £ 

১। সন্ধি বিচ্ছেদ কর : খ্রীষ্টান ; অন্তর্গত ; বিদ্যোৎসাহী ; পরোপকারী ; সদাশয় ; 
অগদিধ্যাত ; বিদজ্জন ; দুর্ভিক্ষ ; হিতাকাজ্ফী | 


২। ‘ বিপরীত শব্দ লিখ; প্রশ্ন, অন্ধা অসাধারণ, আরম্ভ, গুরু, বর্তমান, 


চিরহ্ায়ী, অল্লান। 
৩) পদ পরিবর্তন কর: স্থাপিত ; আরম্ভ ; অধ্যয়ন ; অর্জন ; পরিচয় ; নিযুক্ত £ 
রচিত ; উদ্ভব ; উন্নতি ; বিচিত্র ; শ্রেষ্ট ; অন্তর । 
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পৃথিবীর উত্তর সীমায় উত্তর-মেরু ও দক্ষিণ সীমায় দক্ষিণ-মেরু। মেরুতে : 


 অবদাই অত্যন্ত শীত-_সমস্ত বংসর ধরিয়া সহস্র সহস্র ক্রোশ জুড়িয়া কেবল 
বরফ ভমিয়া আছে। একসঙ্গে দুইমাস হয়ত সূর্যের আলোর দেখাই 


পাওয়া গেল না, যখন সূর্য দেখ! গেল তখনও সূর্যের আলো বড়ই ক্ষীণ, 
উত্তাপ বড়ই মৃদু । সীল, পেছুয়িন প্রভৃতি কয়েকটি প্রাণী ছাড়! সেখানে 
এত শীতে আর কোনও জীবজন্ত বাস করিতে পারে না। গাছপালা 

ভূতি কোনও উদ্ভিদ সেখানে জন্মিতে পারে না। মেরুতে প্রায়ই ঝড় 
হয়__তাহাকে তুষার-ঝটিকা৷ বলে। সে অতি ভীষণ ব্যাপার। তীব্রভাবে 
বাতাস বহিতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে তুষারপাত হইতে থাকে । এই ঝাড়ের 
মুখে পড়িলে আর রক্ষা, নাই। শীতের বাতাসে, তুষারের স্পর্শে হাত-পা! 
অসাড় হইয়া যায়, দেহের রক্ত-চলাচল বন্ধ হইয়া হৃংপিণ্ডের স্পন্দন 


থামিয়া যায়। ) 
কাপ্তেন স্কট, নামে একজন সাহসী ইংরেজ দক্ষিণ-মেরু আবিষ্কার 


৪২ সাহিত্য-দীপিকা! 


করিবার জন্য বাহির হইয়াছিলেন। মেরুর প্রান্তে উপস্থিত হইয়। ফিরিবার 
পথে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল । 

১৯০০ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ-মেরু সম্বন্ধে সংবাদ-সংগ্রহের জন্য দদ্দিণ-মেরুতে 
একদল লোক পাঠান হইবে স্থির করা হইল । কাণ্ডেন স্কট, তখন নৌ- 
বিভাগের একজন পদস্থ কর্মচারী। তাহাকে এই অভিযানের দলপতি 
নিযুক্ত করা হইল। ১৯০২ খষ্টাবদের মাঝামাঝি তিনি সদলবলে জাহাজে 
চড়িয়া দক্ষিণ-মেরুর দিকে যাত্রা করিলেন । দক্ষিণ-মেরু হইতে প্রত্যাবর্তন 
করিয়া ১৯০৪ খৃষ্টাবদের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি ইংলণ্ডে আসিলেন। ' সেবার 
শির প্রান্ত ৫০০ মাইলও ব্যবধান ছিল না। তাহার, পূর্বে কেহই আর 
এতদূর যাইতে পারে নাই। মেরুভ্রমণ করিবার পর ফিরিয়। আসিয়া তিনি 
যাহা বলিলেন, তাহাতে লোকে অনেক নূতন সংবাদ জানিতে পারিল। 
পূর্বে লোকের ধারণা ছিল যে, দক্ষিণ-মেরুও উত্তর-মেরুর ন্যায় একটি 
মহাসাগরের মধ্যে অবস্থিত । কিন্ত স্কট, ফিরিয়া আসিয়া! বলিলেন 
যে, দক্ষিণ-মেরুর দিকে একটি প্রকাণ্ড মহাদেশ রহিয়াছে । সেই 
বিস্তীর্ণ মহাদেশের উপর দশ-পনর হাজার ফুট উচ্চ পাহাড়ের শ্রেণী পর পর 
চলিয়| গিয়াছে। তাহার মধ্যে বরফের নদী বহিয়া যাইতেছে । মধ্যে 
মধ্যে চিরতুবারে আবৃত উপত্যকা । পর্বতশূঙ্গ, নদী, উপত্যকা সমস্তই 
বরফে আচ্ছন্ন। এই পথে চলিতে চলিতে তিনি অনেকবার অনেক বিপদে 
পড়িয়াছিলেন। একবার এক পাহাড়ের উপর হইতে স্কট, দুইজন সঙ্গী 
লইয়া বরফের নদী দিয়া নীচে নানিতেছিলেন। তাহাদের তিনজনের 
কোমরে শক্ত দড়ি ছিল-_দড়ির অপর প্রান্ত একখানা শ্লেজের সঙ্গে বাধা 
ছিল। স্কট, ও তাঁহার একটি সঙ্গী একটু আগে আগে চলিতেছিলেন। 
চলিতে চলিতে হঠাৎ একটি, ফাটলের মধ্যে তাহারা পড়িয়া গেলেন । 

মুখ বরফে ঢাকা ছিল বলিয়া তাহার! পূর্বে কিছুই বুঝিতে পারেন 


" দক্ষিণ মেরু অভিযান ৪৩. 


নাই। দড়িতে টান পড়িতেই পিছনের শ্লেজখানি ফাটলের মুখে আসিয়া 
আটকাইয়া গেল। তখন দড়ি বাহিয়া তাহারা অতি কষ্টে উপরে উঠিয়া 
আঁসিলেন। শ্লেজখানি এভাবে ফাঁটলের মুখে বাধিয়া গিয়াছিল বলিয়াই 
ইহাদের জীবনরক্ষা হইল । মেরু-বাত্রীর জীবনে এইরূপ বিপদ প্রায়ই ঘটে, 
মৃত্যু ইহাদের নিত্য-সহচর । 

কাণ্ডেন স্কট ইংলগ্ডে ফিরিয়া আসিলে সকলেই তাহার কার্ষের প্রশংসা 
করিতে লাগিলেন । তাহার পদোন্নতি হইল । একদিন ইংলণ্ডের লোকে 
শুনিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল যে কাপ্তেন স্কট, তাহার এত বড় চাকুরি ছাড়িয়া 
দিয়াছেন ।তিনি দক্ষিণ-মেরু অভিযানের জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন । 
প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হইল-_নানারপ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, পোশাক-পরিচ্ছদ' 
খাছ, ওঁষধ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যে জাহাজ পূর্ণ হইল। কয়েকজন 
অসীম-সাহসী সহচরসহ ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন কাণ্তেন স্কট, সমস্ত দেশ- 
বাসীর আশীর্বাদ মাথায় লইয়া যাত্রা করিলেন । 

সাত মাস সমুদ্রের উপর দিয়া জাহাজ চলিল। তারপর আর জাহাজে 
অগ্রসর হওয়া যায় না-_বড় বড় বরফের স্ত.প জাহাজের গতিরোধ করিল। 
স্কট, তখন সদলবলে জাহাজ ছাড়িয়া নামিয়া পড়িলেন। তাহার! কখনও 
কখনও বরফের উপর দিয়া, কখনও পাহাড়ের গ৷ বাহিয়া, কখনও শ্লেজে, 
কঠিন পদব্রজে, ধীরে ধীরে চলিতে লীগিলেন। 

প্রায় এক বৎসর ধরিয়। তাহারা ধীরে ধীরে মেরুর দিকে অগ্রসর হইতে 
লাগিলেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি তাহারা একটি পর্বতের উচ্চ 
চূড়ায় আরোহণ করিলেন সেখান হইতে তাহাদের গন্তব্য স্থান ১৭০ 
মাইল। এই অবশিষ্ট পথ অতি ভয়্কর। শীতের তীত্রতা ক্রমেই বৃদ্ধি 
পাইতেছে। স্বৃতরাং ওঁ পর্বতের উপর তিনি শিবির স্থাপন করিলেন। 
চাঁরিজন সঙ্গী লইয়! তিনি যাত্রা করিলেন। অবশিষ্ট সঙ্গিগণকে এ শিবিরে 


৪৪ সাহিত্য-দীপিকা 


তাহাদের জন্য অপেক্ষী করিতে বলিয়া গেলেন। একমাসের মধ্যেই 
তাহারা মেরু প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিয়া আসিবেন। 


১৮ই জানুয়ারী তাহারা মেরুপ্রান্তে উপনীত হইলেন । কিন্তু সেখানে - 
গিয়া দেখিলেন যে, সেই জনশূন্য প্রান্তরে নরওয়ে দেশের জাতীয় পতাকা 
উড়িতেছে। এমাণ্ডসন নামে নরওয়ের একজন সাহসী যুবক দক্ষিণ-মেরু 
আবিষ্কার করিতে বাহির হইয়া একমাস পূর্বে এই স্থানে পৌছিয়াছিলেন। 
তাহার পরিত্যক্ত শিবির তখনও দীড়াইয়। আছে, এবং শিবিরের মধ্যে 
অনেক কাগজপত্র পড়িয়া আছে। 

স্কট, ফিরিয়া চলিলেন। এইবার অদৃষ্ট তাহার প্রতিকূল হইয়া উঠিল । 
তাঁহার স্গিগণ ধীরে ধীরে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল। কিন্তু তিনি সর্বদা 
তাহাদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। একদিন হঠাৎ তাহার একটি সঙ্গী 
পড়িয়া গেল, তাহার মাথায় খুব আঘাত লাগিল, সেই আঘাতের ফলেই 
তাহার মৃত্যু ঘটিল। কয়েকদিন চলার পর হঠাৎ বাতাসের বেগ বাড়িয়া 
গেল, অত্যন্ত শীতও পড়িল। আর অগ্রসর হওয়া যায় না, প্রতি পদক্ষেপ 
কষ্টকর মনে হইতে লাগিল। বায়ুর বেগ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল 
মনে হইল বাতাস বুঝি গায়ের মাংস কাটিয়া লইয়া যাইতেছে! এই 
অবস্থায় স্কট, আরও একটি সঙ্গী হারাইলেন। দুর্যোগ ক্রমেই বাড়িয়া 
চলিতেছে, শরীরও ক্রমেই দুর্বল হইয়া পড়িতেছে,_তবুও তীহারা 
চলিতেছেন। সঙ্গে যে খাদ ছিল, তাহা নিঃশেষ, আর এগার মাইল 
পথ চলিতে পারিলেই তাহার! শিবিরে পৌছিতে পারেন__সেই শিবিরে 
অবশিষ্ট সঙ্গীরা তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া! বসিয়। আছে__সেখানে 
本 গুষধ, বস্ত্র, কোন জিনিসের অভাব নাই | দুর্গম পথে সহস্র মাইল 
তাহারা অতিক্রম করিয়াছেন, কিন্ত এই এগার মাইল পথ আর শেষ হইল 
শা! ভয়ানক ঝড় উঠিল, বড় থামিল না--দিবারাত্র সমানভাবে তুষার- 
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ঝটিকা বহিতে লাগিল । খাদ্য ফুরাইয়া গিয়াছে,' পৌষাক-পরিচ্ছদ ছিন্ন 
হইয়া গিয়াছে, দুৰ্বল দেহ লইয়া এই অবস্থায় আর কতদিন মান্গুব বাঁচিয়া 
থাকিতে পারে? স্কটের সঙ্গী দুইজন আর সহ করিতে পারিল না। স্কট 
যখন বুঝিলেন যে, জীবনরক্ষা করা অসম্ভব, তখন দেশবাসীকে উদ্দেশ 
করিয়া কাগজে লিখিলেন, “একমাস আমরা যে কষ্ট পাইলাম, কোন মানু 
বোধহয় তত কষ্ট পায় নাই। দুঃখ নাই ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হউক ৷ 
যদি বীচিতাম, তাহা হইলে আমার সঙ্গীদের বীরত্ব ও সাহসের কথা দেশ- 
বাসীকে শুনাইতে পারিতাম ৷” 
কাণ্তেন স্কটের সন্ধানে যাহারা বাহির হইয়াছিল, তাহারা তাহার মৃত্যুর, 
আট মাস পরে এই চিঠি ও তাহার মৃতদেহ কুড়াইয়া পাইয়াছিল। 
_শশান্ধশেখর বাগচি 


অনুশীলনী 

বিষয়মুখী প্রশ্ন £ 

> 1 “মেরুত্রমণ করিবার পর ফিরিয়া আসিয়া তিনি যাহা বলিলেন, তাহাতে 
লোকে অনেক নূতন সংবাদ জানিতে পারিল।”__মেরুভ্রমণ করিয়া কে 
ফিরিয়া আসিলেন? তাহার আসার পূর্বে লোকের কি ধারণা ছিল? তিনি আসিয়া 
কি নূতন সংবাদ দিলেন? এ [ ১+১+৩] 

২। “কাণ্ডেন স্কটের সন্ধানে যাহারা বাহির হইয়াছিল, তাহারা তাহার মৃত্যুর 
আট মাস পরে এই চিঠি ও তাহার মৃতদেহ কুড়াইয়া পাইয়াছিল।”__কাণ্ডেন স্কটের 
কোথায় মৃত্যু হইয়াছিল? কিভাবে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল? তাঁহার চিঠিতে কি 
লেখা ছিল? (১41 
27 পৌছিয়াছিলেন? তাঁহার নাম কি? 
তিনি কোথাকার লোক? তিনি স্কটের পৌছিবার কতদিন আগে মেরপ্রান্তে 
পৌছিয়াছিলেন ? স্কট সেখানে কি দেখিতে পাইয়াছিলেন? [ ১+১+১+-১+২], 


৪৬ সাহিত্য-দীপিক। 
ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন : 
১। মেকুঘাত্রীর জীবনে এইরূপ বিপদ প্রায়ই টে, মৃত্যু ইহাদের নিত্য-সহচর ৷” 
__এই বাক্যটি কোন্‌ নিবন্ধ হইতে লওয়|া হইয়াছে? এ নিবন্ধের লেখক কে? 
মেরুতাত্রীর জীবনে কিরূপ বিপদ প্রায়ই বটে ? মৃত্যুই বা ইহাদের নিত্য-সহচর কেন? 


[১+১+২+২] 
ব্যাকরণগত প্রশ্ন £ 


১। সন্ধি বিচ্ছেদ কর £ আঁবিদ্ধার ; প্রত্যাবর্তন ; আচ্ছন্ন ; পদোন্নতি; আশীর্বাদ 
দুর্যোগ ; ছুর্গম। 

২। পদ পরিবর্তন কর : উত্তাপ ; স্পন্দন ; আবিষ্কার) উপস্থিত; সংগৃহীত 3 
আরোহণ ; অবশিষ্ট ; প্রতিকূল ; পরিত্যক্ত ; উৎসাহ ; মৃত্যু । 

৩। বিপরীত শব্দ লিখ £ দক্ষিণ; নূতন বিস্তীর্ণ ; পদোন্নতি; প্রয়োজনীয় 3 
পূর্ণ ; উচ্চ; দুর্গম ; বীরত্ব । 
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কবি রঙ্গলাল একদিন রাজপুত বীরের মুখ দিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন 
_'স্বাধীনতা-হীনতায় কে বীচিতে চায় রে, কে বীচিতে চায় ? বাঙালী 
তখন ভাবিয়াছিল, এই উক্তি রাজপুতদের মুখেই সাজে । ' বর্তমানে ভারত- 
বাসীরা স্বাধীনতা চাই, এ কথা মুখ ফুটিয়া কেহ বলিতে সাহস করে নাই, 
' স্বাধীনতার মহিমাও ঠিক তখন কেহ উপলব্ধি করে নাই । তারপর কবিবর 
হেমচন্দ্ৰ ও কবিবর নবীনচন্্র দেশমাতার জয়গান করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত 
তাহা ভারতবাসীর স্বাধীনতার দাবি হিসাবে নয়। বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে 
যে মুক্তিসাধনের কথ বলিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসের মারফতে। বাঙালী 
তাহাতে শিখিয়াছিল, স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলে সর্বত্যাগী ব্রহ্মচারী 
সন্যাসী হইতে হইবে এবং সেই সঙ্গে সে. পাইয়াছিল বন্দে মাতরম্* মন্ত্র । 
এই মন্ত্রে বাঙালীর প্রথম দীক্ষা হয় জাতীয় জীবনের সাধনায় ৷ 


ইংরেজী শিক্ষা লাভ করিয়া যাহারা গণ্যমান্য হইয়াছিলেন, তাঁহাদের 


৪৮ সাহিত্য-দীপিকা 


মধ্যে কেহ কেহ ইংরেজের অবিচারে ক্ষুব্ধ ও সরকারী কর্তাদের দ্বারা 
অপমানিত কিংবা লাঞ্চিত হইয়া ইংরেজবিদ্ধেষ পোষণ করিতে লাগিলেন ৷ 

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে জাতীয় মহাসমিতির প্রতিষ্ঠা হইলে তাহার মারফতে 
আমাদের দেশের অনেক গণ্যমান্য লোক স্বাধীনতার দাবি না হউক, 
মান্্ষের মত সসন্মানে বীচিবার, দাবি পেশ করিতে লাগিলেন বৎসর 
বংসর। এইভাবে ক্রমে দেশে একটা জাতীয়তার ও দেশভক্তির জাগরণ 
হইল। 

এমন সময় লর্ড কার্জনের বিধানে বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত হইল । ইংরেজ 
সরকারের এই অবিচারে বাংলাদেশে নুরেক্্রনাথ ও বিপিনচন্দ্রের নেতৃত্বে 
যে জাতীয় জাগরণ ও আন্দোলনের সূত্রপাত হইল, তাহাকেই স্বাধীনতা 
সমরের নুত্রপাত বলা যাইতে পারে । ইংরেজের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনই 
সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। স্বাধীনতা যে আমাদেরও অধিগম্য 
হইতে পারে, এ বিষয়ে ভারতবাসী সচেতন হইয়া। উঠিল। কিন্তু কি 
উপায়ে তাহা অধিগম্য হইতে পারে, উপযুক্ত নেতার অভাবে তাহা৷ দেশের 
লোক স্থির করিতে পারে নাই । তাই কেহ কেহ বিলাতী পণ্য-বর্জনকেই 
উপায় মনে করিলেন, কেহ কেহ জাতীয় মহাসমিতির মধ্য দিয়া অনবরত 
দাবি পেশ করিয়া ইহ! অধিগম্য হইবে মনে করিলেন। কেহ কেহ মনে 
করিলেন, একটি একটি করিয়া অধিকার আদায় করিয়া ক্রমে স্বরাজে 
গৌছিবেন, আবার কেহ কেহ গুপ্ত অন্তর নির্মাণ ও সংগ্রহ করিয়া গুপ্তহত্যার 
দ্বারা ইংরেজ শীসনকে অচল করিয়। তুলিবেন, ইহাই মনে করিয়া! জীবন 
বিপন্ন করিলেন । এদিকে ইংরেজ সরকারের নিষ্ঠ,র দমন-নীতি সমানে 
চলিতে লাগিল । ইহাতে আন্দোলন বহুগুণে বাড়িয়া! গেল এবং ভারতময় 
ছড়াইয়া পড়িল ৷ 

এমন সময় আসিলেন জীতির পরিত্রীতা মহাত্মা' মোহনদাস: করমটাদ 


স্বাধীনতা সংগ্রাম ৪৯ 


গান্ধী । তিনি বলিলেন__-“একমাত্র অস্ত্র ‘অহিংস সত্যাগ্রন্ণ । বক্তৃতায় 
কিছু হইবে না, হিংসায় কিছু হইবে না, আবেদন-নিবেদনে কিছু হইবে 
না। শুধু বিলাতী পণ্য-বর্জনে কিছু হইবে নাঁ। অন্তায়, অনতা, অধর্মের 
পথেও কিছু হইবে না। আমরা ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা 
করিব ন! । আমরা ইংরেজের সকল অবিচার-অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
সত্যাগ্রহী হইব” 

দেশবাসী তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিল। দেশের স্বাধীনতা-সমর যোগ্য 
সেনাপতি পাইল। 

এই মুক্তি-সংগ্রামে বাঙালীর দান অসাধারণ । বাঙালী মুক্তি-সাধকদের 
মধ্যে ছুই ত্যাগবীরের নাম বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য । ইহাদের মধ্যে 
একজন গুরু, আর একজন তাহার শিষ্য। আগে গুরুর কথ বলি__দেশবন্ধ 
চিত্তরঞ্জন ছিলেন কবি, ভাবুক, হৃদয়বান্‌ মহাপুরুষ । ইনি ছিলেন ভারত- 
বিখ্যাত ব্যারিস্টার । ] 

মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্তন করিলে তিনি তাহার 
ব্যারিস্টারি ত্যাগ করিয়া__সেই সঙ্গে একরূপ সর্বন্বই বিসর্জন দিয়া তাহার 
পার্শ্বে গিয়া দীড়ান। দেশবন্ধুই বাংলাদেশে মহাত্মার বাণী ও মন্ত্র প্রচার 
করেন। 

নুভাবচন্দ্র ছিলেন দেশবন্ধুর স্থুযোগ্য শিশ্য। দেশের মুক্তি-দাধনাই 
তীহাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। মহাত্মা গান্ধী ও দেশবন্ধু এক সময়ে 
সংসারী লোক ছিলেন, তাহাদের স্ত্রী-পুত্র ছিল। এই সাধক ছাত্রজীবন 
হইতেই সাংসারিক জীবনের প্রতি উদাসীন । ইনি বিলাতে গিয়া সিভিল 
সান্ভিস পাস করেন। সুভাষচন্দ্র দেশসেবার অপরাধে বহুবার কারাদণ্ড 
ভোগ করেন। বহু নিগ্রহই তিনি সহা করেন। এজন্য বারবার তাহার 

৪ 
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স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়।- সুভাষচন্দ্র ছুই দুইবার কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত 
হন। তিনি ইংরেজ সরকারের সঙ্গে কোনরূপ আপস করিতে চান নাই । 
তিনি চাহিয়াছিলেন পূর্ণ স্বাধীনতা ৷ 

গান্ধীজী বলিলেন, আমরা ইংরেজের সহিত সহযোগিতা! করিব না। 
তাহার স্কুল-কলেজে পড়িব না, তাহার অফিস-আদালতে কাজ করিব না, 
তাহাকে ট্যাক্স খাজনা দিব না, তাহার জিনিস কিনিব না, আইন মানিব 
না। তাই এই আন্দোলনের নাম হইল ‘অসহযোগ আন্দোলন ৷ 

দলে দলে সকলে পড়া ছাড়িয়া, চাকরি ছাড়িয়া, ব্যবসা ছাড়িয়া এই 
আন্দোলনে যোগ দিল। 

পঁচিশ বছরের উপর এই আন্দোলন চলিল। ইংরেজও প্রাণপণ করিয়া 
এই আন্দোলনকে দমন করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। লক্ষ লক্ষ 
লোককে জেলে দিল, হাজার হাজার লোককে গুলি করিয়া মারিয়া 
ফেলিল। কিন্তু এই আন্দোলনকে কোনমতেই দমন করিতে পাঁরিল না। 

ইতিমধ্যে ইউরোপে ইংরেজ ও জার্মানির মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া গেল এবং 
সেই যুদ্ধ ক্রমশঃ সমস্ত পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িল। ইউরোপে জার্মানির 
এবং এশিয়াতে জাপানের আক্রমণে ইংরেজ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। এই 
সময়ে বাংলার নেতা সুভাষচন্দ্র বস্গু এক নৃতন পথে স্বাধীনতা-সংগ্রামের 
জন্য অগ্রসর হইলেন | 

সুভাষচন্দ্র গোপনে দেশ হইতে বাহির হইয়৷ গিয়া জার্মানি ও জাপানের 
সাহায্যে ইংরেছের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ভারতবর্ষের 
বাহিরে যে সকল ভারতীয় সৈন্য বন্দী হইয়াছিল, তিনি তাহাদের একত্র 
করিয়া সৈন্যবাহিনী গঠন করিলেন এবং তাহাদের লইয়া ইংরেজদের আক্রমণ 
করিলেন ৷ 

নানা কারণে স্থুভাষচন্দ্রের এই আক্রমণ সফল হইল না | কিন্ত ইহাতে 


টি, ২: ০০০ সিনলির CO 


| 
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ইংরেজরা ভয় পাইয়া গেল। তাহারা বুঝিতে পারিল, আর বেশিদিন 
ভাঁরতবর্ষকে পরাধীন করিয়া রাখা সম্ভব হইবে না । 

যুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষের ভিতরে বাহিরে সর্বত্রই যেভাবে স্বাধীনতা- 
সংগ্রাম চলিয়াছিল, তাহাতে ইংরেজ স্পষ্টই বুঝিতে পারিল, ভারতবর্ষকে 
স্বাধীনতা দিতেই হইবে । 

ইতিমধ্যে দেশের একদল মুসলমান কংগ্রেসের বাহিরে একটা নৃতন দল 
গঠন করিয়াছিল। তাহারা বলিতে লাগিল, মুসলমানেরা হিন্দুদের সঙ্গে 
একত্র থাকিতে চায় না । ভারতবর্ষের যে সকল জায়গায় মুসলমানের 
বাস বেশি আছে, সেই সকল জায়গাকে আলাদা করিয়া একটা নূতন দেশ 
গঠন করিতে হইবে। ইহ! লইয়! দেশের সর্বত্রই হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে 
দাঙ্গা-হাঙ্গামার স্থষ্টি হইল। 


মহাত্মা গান্ধী দেশ ভাগ করিবার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের 
নেতারা অশান্তি এডাইবার জন্য দেশ ভাগ করায় আপত্তি করিলেন না । 

অবশেষে তাহাই স্থির হইল। ভারতবষের পশ্চিম প্রান্তে বেলুচিস্থান, 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ, সিন্ধু ও পশ্চিম পাঞ্জাব এবং পূর্ব প্রান্তে পূর্ববঙ্গ 
ও আসামের শ্রীহট্রকে লইয়া একটা নূতন দেশ গঠিত হইল। তাহার নাম 
হইল পাকিস্তান। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ইংরেজ ভারত এবং 
পাকিস্তানকে স্বাধীনত। দিয়| নিজেদের দেশে ফিরিয়া! গেল। ভারতের 
স্বাধীনতার স্বপ্ন সফল হইল । 

ভারতের জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রথম 
রাষ্ট্রপতি ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। পরবর্তী 
কালে ভারতের জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি ডক্টর রাধাকৃষ্ণণের অবসর 
গ্রহণের পরে ডক্টর জাকির হোসেন রাষ্ট্রপতি হন। তাহার মৃত্যুর পরে 
ভেঙ্কটগিরি বরাহগিরি (ভি. ভি. গিরি) রাষ্ট্রপতি হইয়াছিলেন; পরবর্তী 
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রাষ্ট্রপতি হন ফকরুদ্দিন আলী আমেদ ; এখন রাষ্ট্রপতি আছেন নীলম সঞ্জীব 
রেডিড । প্রধানমন্ত্রী লালবাহাছুর শান্ত্রীর মৃত্যুর পরে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী 
প্রধানমন্ত্রী হন। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে জনতাদল ক্ষমতায় আসায় 
প্রধানমন্ত্রী হন মোরারজী দেশাই । _ শ্রীসীধন৷ ভট্টাচাৰ্য 


গীলনী 
বিবয়মুখী প্রশ্ন £ ১৮ 


১। কবি রঙ্গলাল একদিন রাজপুত বীরের মুখ দিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন 
পস্বাধীনতা-হীনতায় কে বীচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায় ?”_কবি রঙ্গলাঁলের পুরো 


নাম কি? তাহার কোন্‌ কাব্য হইতে এই কথাগুলি লওয়া হইয়াছে? কে কি *. 


প্রসন্দে এই কথা বলিয়াছিল? [১+১+৩] 

২। “এই মন্ত্রে বাঁদালীর প্রথম দীক্ষা হয় ভাতীয় জীবনের সাধনায়”? কোন্‌ 
মন্ত্র ? এই মন্ত্র কে রচনা করিয়াছিলেন? এই মন্ত্র কোন্‌ পুস্তকে আছে? এই মন্ত্র 
কিভাবে বান্গালীকে স্বাধীনতা-সীধনায় দীক্ষা দেয়? [১+১+১+২] 

৩। «এই আন্দোলনের নাম অসহযোগ আন্দোলন ।৮_এই আন্দোলন কে 
প্রবর্তন করেন? কাহার সহিত অসহযোগিত! করা হয়? কিভাবে অসহযোগিতা 
করিতে বলা হয়? [১7১7৩] 

৪। “ইহাঁদের মধ্যে একজন গুরু, আর একজন শিগ্ভ।»__এখাঁনে কাহাদের 
কথা বলা হইয়াছে? কে গুরু, কে শিষ্য? তিনি কি চাহিয়াছিলেন? তিনি ক'বার 
কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন? তিনি যে সৈন্যবাহিনী গঠন করেন তাঁহার নাম 
কি? [১+১+১+১+১] 
সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন : 


১। লর্ড কার্জন, স্থরেন্্রনাথ, বিপিনচন্্র, চিত্তরঞ্জন ।-- ইহারা কে ছিলেন? 
[১+১+১+২] 


| 
পু 
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২। কত খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছিল ?--জাঁতীয় মহাদমিতির প্রতিষ্ঠা; ভারতের 
স্বাধীনত1 লাভ। 
ব্যাকরণগত প্রশ্ন : 

১ পদান্তর কর £ ঘোষণা ; স্বাধীনতা ; মুক্তি ; লাঞ্চিত ; প্রবর্তন ; উদাসীন; 
নিগ্রহ ; নির্বাচিত ; আক্রমণ ; গঠিত । 

২। অর্থ লিখ £ সর্বত্যাগী ; অধিগম্য ; পণ্য-বর্জন ; সত্যাগ্রহ ; অসহযোগ ; 
পাকিস্তান । 
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যুধিষ্ঠির স্বর্গে গিয়া দেখিলেন যে দুর্যোধন সেখানে পরম সুখে বসিয়া 
আছেন, কিন্তু ভীমাজু ন প্রভৃতি কেহই সেখানে নাই । ইহাতে তিনি বার 
পর নাই আশ্চর্য এবং দুঃখিত হইলে নারদ তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে 
“দূর্যোধন ধর্মযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, আর তিনি ঘোরতর বিপদেও ভয় 
পান নাই। এইজন্য তাহার স্বর্গলাভ হইয়াছে ৷” 

তখন যুধিষ্ঠির দেবতাঁদিগকে বলিলেন, “হে দেবতাঁগণ, আঁমি ত এখানে 
'কর্ণকে দেখিতে পাইতেছি ন|। যে সকল রাজা আমার জন্য যুদ্ধে প্রাণ 
ত্যাগ করিয়াছেন, তাহারাই বা এখন কোথায়? তাহার! কি স্বর্গে আসিতে 
পারেন নাই? তাহাদিগকে ছাড়িয়া আমার এখানে থাকিতে ইচ্ছা 
হইতেছে না । কর্ণের জন্য আমার প্রাণে বড়ই ক্লেশ হইতেছে, আমি 
তাহাকে দেখিতে চাই । ভীম, অন, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী ইহাঁদিগকে 
দেখিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হইতেছে । আমি সত্য কহিতেছি, তাহাদিগকে 
ছাড়িয়া আমার এখানে থাকিতে ইচ্ছা নাই। উহার! যেখানে নাই, সেখানে 
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থাকিয়া আমার কি স্থুখ ? উহারা যেখানে আছেন সেই স্থানই আমার 
স্বর্গ |” 

এ কথা শুনিয়া দেবতারা বলিলেন, “বৎস ! তোমার যদি উহাদিগের 
নিকট যাইবার নিতান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে শীঘ্র সেখানে যাও । ইন্দ্র 
আমাদিগকে তোমার সকল ইচ্ছাই পুর্ণ করিতে বলিয়াছেন, সুতরাং আমরা 
তাহ! করিব ।” 

এই বলিয়া তাহারা একজন দেবদূতকে ডাকিয়া বলিলেন, “তুমি শীঘ্র 
ইহাকে নিয়। ইহার আত্মীয়গণের সহিত দেখা করাও 1৮ এ 

দেবদূত তখনই যুধিষ্ঠিরকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। সে বড়ই 
ভীষণ পথ, পাঁপীরা উহাতে চলাফেরা করে। রক্তমাংসের কাদা, মড়ার 
হাড়, মাছি, পোকা, ভল্প,ক এবং পচা গন্ধে সে অন্ধকার ভয়ঙ্কর পথ 
পরিপূর্ণ। চারিদিকে আগুন। 

কি ভয়ঙ্কর স্থান ! যুধিষ্ঠির তাহ! দেখিয়া দূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“মহাশয়, এ পথে আর কতদূর যাইতে হইবে ?” ৃ 

দেবদূত বলিলেন, “মহারাজ, আপনার কষ্ট হইলে, দেবতারা আপনাকে 

_ফিরাইয়া নিতে বলিয়াছেন। স্বুতরাং যদি বলেন এখান হইতে ফিরি ।” 

এ কথায় যুধিষ্ঠির সেখান হইতে ফিরিলেন, আর অমনি চারিদিক 
হইতে অতি কাতর স্বরে কাহার! বলিতে লাগিল, “হে মহারাজ, দয়া করিয়া 
আর এক মুহুর্ত অপেক্ষা করুন। আপনি আসাতে সুন্দর বাতাস বহিয়া 
আমাদিগকে শীতল করিয়াছে । অনেক দিন পরে আপনাকে দেখিয়া 
আমাদের বড় সুখ বোধ হইতেছে, আপনি দয়া করিয়া আর এক মুহূর্ত 
অপেক্ষা করুন ৷” 

চারিদিক হইতে এইরূপ কাতর বাক্য শুনিয়। যুধিষ্ঠিরের বড়ই দয়া 
হইল; কিন্ত উহা কাহার শব্দ, কোথা হইতে আসিতেছে, তিনি কিছুই 
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বুঝিতে পারিলেন না । তখন তিনি বলিলেন, “হে“ছুঃখী লোক সকল, 
তোমরা কে? আর কি জন্য এখানে কষ্ট পাইতেছ ?” যুধিষ্ঠির এই কথা! 
কহিবামাত্র চারিদিক হইতে, এক সঙ্গে ‘আমি কর্ণ! “আমি ভীম !' 
‘আমি অর্জুন 1 ‘আমি নকুল “আমি সহদেব! “আমি দ্রৌপদী !' 
“আমরা আপনার পুত্রগণ ! এইরূপে সকলে পরিচয় দিতে লাগিলেন । 

তখন যুধিষ্ঠির ভাবিলেন, ‘হায় কি কষ্ট! আমার পুণ্যবান প্রিয়তমের! 
এমন কি পাপ করিয়াছে যে তাহাদিগকে এস্থানে আসিতে হইল ? আর 
দুষ্ট ছুর্যোধনই বা৷ এমন কি পুণ্য করিয়াছে যে, সে বন্ধ-বান্ধবের সহিত স্বর্গে 
বসিয়া স্থুখ ভোগ করিতে পাইল? এ অতিশয় অবিচার 1” 


এইরূপ চিন্তা করিয়া যুধিষ্ঠির দেবদূতকে বলিলেন, “মহাশয়, আপনি 
বাহাদের দূত, তীহাদিগকে গিয়া বলুন যে, আমি এই স্থানেই থাকিলাম। 
আর আমি সেখানে যাইব না। আমার ভাইয়েরা! আমাকে পাইয়া সুখী 
হইয়াছে।” 

দেবদূত এই সকল কথ! ইন্দ্ৰকে জানাইলে দেবতার! সকলে সেই ভয়ঙ্কর 
স্থানে যুধিষ্টিরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন । তখন দেখিতে দেখিতে : 


সেখানকার সকল অন্ধকার, দুর্গন্ধ এবং ভয় দূর হইয়া সে স্থান স্বর্গের ন্যায় 
সুন্দর হইয়] গেল। 


তারপর ইন্দ্র যুধিষ্টিরকে বলিলেন, “মহারাজ, দেবতারা তোমার উপর 
অতিশয় সন্তষ্ট হইয়াছেন। আর তোমাকে কষ্ট পাইতে হইবে না! 
তোমার পুণ্যের বলে সর্বাপেক্ষা উচ্চফল লাভ হইয়াছে । নরক দেখিতে 
হইল বলিয়। তুমি বিরক্ত হইও না। সকল রাজীকেই একবার নরক 
দেখিতে হয় । পাপ পুণ্য সকলেরই থাকে । যাহার পাপ অধিক, সে 
আগে অল্পকাল স্বর্গে থাকিয়া নরক ভোগ করে। এইজন্যই তোমাকে আগে 
নরক দেখাইয়াছি। তুমি যে অশ্বখাঁমার বধের কথা বলিয়া দ্রোণকে ফাঁকি 
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দিয়াছিলে, সেই পাপেই তোমাকে নরক দেখিতে হইল । এইরূপ অল্প অল্প : 
পাঁপ ভীম অর্জুন দ্রৌপদী প্রভৃতি সকলেরই হইয়াছিল। তাই সকলকেই 
কিছু কিছু কষ্ট পাইতে হইয়াছে। কিন্তু এখন আর তাঁহাদের কৌন কষ্টই 
নাই। তাহার! সকলেই স্বর্গে গিয়াছেন। তোমার পক্ষের রাঁজাদেরও 
সকলেরই স্বর্গ লাভ হইয়াছে। এখন তুমি শোক পরিত্যাগ করিয়া আমার 
. সঙ্গে আইস ; সকলকেই দেখিয়া সুখী হইবে ! এ দেখ দেবনদী মন্দাকিনী 
বহিয়! যাইতেছে, উহার জলে স্নান করিলে আর তোমার শোক তাপ হিংসা 
ক্রোধ প্রভৃতি কিছু থাকিবে না ৷” 
সকলের শেষে ধর্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, “বৎস, আমি তোমার উপর 
বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। বার বার তোমাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে, 
তোমার মতন ধাঁসিক আর নাই। তুমি যে তোমার ভাইদিগকে ছাড়িয়া 
স্বর্গ ভোগ করিতে চাহ নাই, ইহাতেই তোমার মহব্বের প্রমাণ পাওয়া 
যাইতেছে । এখন তুমি আমার সঙ্গে এ মন্দাকিনীর পবিত্র জলে স্সান 
কর। 

__ মন্দাকিনীর জলে স্থান করিবামাত্র ঘুিষ্টিরের মান্ু-দেহ গিয়া দেবতার 
মতন আশ্চর্য উজ্জল মৃতি হইল। তখন তিনি ভীম, অজু'ন, নকুল, সহদেব, 
দ্রৌপদী, কুন্তী, সাত্রী, পাণ্ডু, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি আত্মীযগণ এবং কৃষ্ণের 
সহিত মিলিত হইয় স্বর্গের অতুল সুখ ভোগ করিতে লাগিলেন । 

_ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী 


অনুশীলনী 


বিষয়মূখী প্রশ্ন : 
“মহাশয়, আপনি খাহাদের দূত, তাহাদিগকে গিয়া বলুন বে, আমি এই স্থানেই 


থাকিলাম ।”-_-কে এই কথ! বণিয়াছিন? তিনি কোন্‌ স্থানে থাকিতে চাঁহিলেন? 
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এ স্থানে কে কে ছিল? তাহারা সেখানে কেন ছিল? ইহাতে তাঁহার কি মহত 
প্রকাশ পাইল? তাহাকে এ স্থানে কেন থাকিতে হইয়াছিল? 
[১7১4১7১৭১4১ 

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন : 

> 1 ছর্ধোধন কেন স্বর্গে যাইতে পারিয়াছিলেন? তিনি প্রথমে নরকে না গিয়া 
স্বর্গে গিয়াছিলেন কেন? 

২। এই কাহিনীতে বুধিষটরের চরিত্রের কি পরিচয় পাইলে ? 

৩। “হে মহারাজ, দয়! করিয়া আর এক মুহূর্ত অপেক্ষ। করুন ।”_মহারা 


কে? কোথায় তাহাকে এই কথা বলা হইয়াছিল? কাহার! এই কথা বলিয়াছিল? 
কেন তাহারা এরূপ স্থানে ছিল? 
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১। সন্ধি বিচ্ছেদ কর ঃ ্র্গারোহণ ; ভীমার্ছন : দুর্গন্ধ ; সর্বাপেক্ষা : মহত্ব; 
উজ্জল। 

২। পান্তর কর: স্বর্গ পূর্ণ; পরিচয় ; সম ; মহন্ত: স্নান ; উজ্জল ; মুভি; 
ধামিক ; মিলিত। 

৩। বাক্য রচনা কর : ধর্মযদ্ধ ; প্রাণত্যাগ ; উচ্চফল ; দেবনদী। 


৪। লিঙ্গ পরিবর্তন কর £ ইন্দ ; মহাশয় ; মহারাজ ; রাজা; দুঃখী ; বৎস: 
আত্মীয়। 


পিতাপুত্র বসিলেন সিংহাসন-পরে 1 
পাত্রমিত্র সকলে বেষ্টিত নৃপবরে ॥ 
নক্ষত্রবেষ্টিত বেন পুর্ণ-শশধর । 

সেই মত শোভিত হইল রঘুবর ॥ 
পুত্রেরে শিখান বিদ্যা সভা-বিদ্ভমান । 
রাজনীতি, ধর্ম আর বিবিধ বিধান ॥ 
প্রথমা রাণীর তুমি প্রথম নন্দন ৷ 
ভূপতি হইয়া কর প্রজার পালন ॥ 
লোকের রঞ্জন তুমি করিহ যতনে । 
তোমার মহিমা যেন সবত্র বাখানে ॥ 
রাজনীতি, ধর্ম তুমি শিখ সাবধানে । 
যাহাতে মহিম! যশঃ বাড়ে দিনে দিনে ॥ 
পরহিংসা, পরগীড়া না করিহ মনে । 
কভু না করিহ রাম লোভ পরধনে ॥ 
শরণ লইলে শত্রু করে| পরিভ্রাণ। 
অপরাধ বিনা কারো না লইও প্রাণ ॥ 
দরিদ্রের ভরণ করিও চিরদিন । 
আদর করিও তারে জ্ঞানে যে প্রবীণ ॥ 
আচার, বিনয়, বিদ্যা, ধর্মবল আর ।- 
আছে যার, মানে তারে সকল সংসার ॥ 
অবিনয়ী অবিবেকী রাজ! যদি হয়। 
দীন হতে দীন দেখ নাহিক সংশয় ॥ 


_-কৃত্তিবাস 
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অনুশীলনী 
বিবয়মুখী প্রশ্ন ঃ 
১।. “পুত্রেরে শিখান বিগ্ভা সভা-বিগ্যমান । রাজনীতি, ধর্ম আর বিবিধ বিধান” 
এই দুইটি চরণ কোন্‌ কবিতা হইতে লওরা হইয়াছে? চরণগুনির লেখক কে? 
কে পুত্রকে বিদ্যা িখাইতেছেন? তিনি কি কি বিষয়ে শিক্ষা দিলেন ? 


[১+১+১+২] 
২। দশরণথ রামচন্দ্রকে কি শিক্ষা দিয়াছিলেন? 
৩। শৃশ্তস্থান পূরণ কর 
অবিনয়ী __ রাজা 一 到 | 
_ হতে দীন __নাহিক সংশয়। [৫] 
ব্যাকরণগত প্রশ্ন £ 


১। পদাস্তর কর : বেষ্টিত ; শোভিত ; রাজনীতি ; ধর্ম ; মহিমা ; সংসার ; দীন । 

২। দিঙ্গান্তর কর : পিতা) পুত্র ; প্রথমা ; রাণী ; ন্দন। 

৩। শব্দার্থ লিখ ; নৃপবর ; রদুবর ; সভা-বিদ্যমান ; বিধান ; নন্দন ; পরিত্রাণ ; 
প্রবীণ ; অবিনয়ী ; অবিবেকী ; সংশয় । 


3 গগ্যরপ লিখ : সিংহাঁসন-পরে ; সেই মত ; করিহ ; যতনে; বাখানে ; 
বিনা; নাহিক। 


অবন্তী নগরে দ্বিজ ছিল একজন । 

তীর স্থানে শিষ্যগণ করে অধ্যয়ন ॥ 
আরুণি নামেতে শিষ্য ছিল একজন | 
ডাঁকি' তারে গুরু আজ্ঞা কৈল ততক্ষণ ॥ 
ধান্তক্ষেত্রে জল সব যাইছে বহিয়া । 
যত্ন করি’ আলি বাঁধি জল রাখ গিয়া ॥ 
আজ্ঞামাত্র আরুণি করিল গমন । 
আলি বাঁধিবারে বহু করিল যতন-॥ 
কোদালে খুঁড়িয়া মাটি বাঁধে দৃঢ় বলে। 
রাখিতে না৷ পারে মাটি অতিবেগ জলে ॥ 
জল বহি" যায় গুরু পাছে ক্রোধ করে । 
আপনি শুইল শিষ্য, বধের উপরে ॥ 
সমস্ত দিবস গেল হইল রজনী । 

না আইল শিষ্য, দ্বিজ চলিল আপনি ॥ 
লেত্রমধ্যে গিয়া ডাক দিল দ্বিজবর 1 
শিষ্য বলে, শুয়ে আছি বাঁধের উপর ॥ 
বহু যত্ন করিলাম না! রহে বন্ধন । 
আপনি শুইন্ু বীধে তাহার কারণ ॥ 
শুনিয়া কহিল গুরু, এস হে উঠিয়া। 
শীঘ্র আসি’ গুরু-পায় প্রণমিল গিয়া ॥ 
আশিস্‌ করিয়া গুরু করিল কল্যাণ। 
চারি বেদ ষট, শাল্তে হোক তব জ্ঞান ॥ __কাশীরাম দাস 


৬২ সাহিত্য-দীপিকা 


অনুশীলনী 
বিষয়মুখী প্রশ্ন: ই 
১। “আরুণি নামেতে শিষ্য ছিল একজন । ডাকি তারে গুরু আজ্ঞা কৈল 
ততক্ষণ ॥ *_আরুণির গুরু কোথায় বাস করিতেন? তিনি জাতিতে কি ছিলেন? 
তিনি আঁরুণিকে কি আজ্ঞা করিয়াছিলেন ? [১২4১4৩] 
২। ক্ষেত্রমধ্যে গিয়া ডাক দিল দ্বিজবর। শিশ্ত বলে, শুয়ে আছি বাঁধের 


উপর ॥”-__কেন ত্রান্মণ ক্ষেত্র মধ্যে গেলেন? তিনি শিগ্ককে কেন ডাক দিলেন? 
শিষ্য তাহার ডাকে কি বলিল? 


[১+১+৩ 
৩। শৃহ্ স্থান পূরণ কর ঃ 
অবন্তী দ্বিজ_একজন। 
তার- শিশ্গণ করে_ ॥ 
সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন £ 
১। আরুণি বাঁধের উপর শুইয়া ছিল কেন? 
২1 চারিবেদকি? 
৩। বট, শান্ত কি? [২+২+২] 
ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন : 


৯। "আশিস্‌ করিয়া গুরু করিল কল্যাণ। চারি বেদ ষট, শান্রে হোক তব 
জ্ঞান | ”_কবিতার এই চরণ দুইটি তোমার পাঠ্য-পুস্তকের কোন্‌ কোন্‌ কবিতা 
হইতে লওয়া হইয়াছে? ও কবিতার লেখক কে? গুরু কাঁহীকে আশীর্বাদ 
করিলেন? কেন আশীর্বাদ করিলেন? কি আশীর্বাদ করিলেন? 


১++১+৩+১] 
ব্যাকরণগত প্রশ্ন £ 


১। এই শব্দগুলির গদ্যরূপ লিখ: ডাকি”, কৈল 
যতন, বহি’, আইল, আসি’, প্রণমিল, তব 1 


২। অর্থ লিখ: দ্বিজ ; অধ্যয়ন; ধান্তক্গেত্ৰ ; রজনী; দ্বিজবর ; আশিদ্‌ঃ 
কল্যাণ ; ষটশান্্র। 


৩) পদাস্তর কর 


» যাইছে, করি”, বাঁধিবারে, 


অধ্যয়ন ; গমন ; দৃঢ় ; বন্ধন ; কল্যাণ; ; জ্ঞান। 


হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন 77. 
可 সবে ( অবোধ আমি ! ) অবহেলা করি' 
পর-ধন-লোভে মত্ত করিন্থু ভ্রমণ 

পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি' । 
কাটাইন্থু বহুদিন সুখ পরিহরি । 

অনিদ্রায় অনাহারে স'পি, কায়-মন, 

মজিন্থু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি” ; 
কেলিন্ু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন | 


স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে-_ 
“ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি ; 
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি ? 
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে ৷” 
পালিলাম আজ্ঞা সুখে ; পাইলাম কালে 
মাতৃভাষা রূপ খনি, পূর্ণ মণিজালে । 
মাইকেল মধুস্ুদন দত্ত 
অনুশীলনী 
বিষয়মুখী প্রশ্ন £ 
১। “তা সবে ( অবোধ আমি !) অবহেলা করি’ পরধন-লোভে মত্ত করি 
ভ্রমণ পরদেশে,”__কবি কি অবহেলা! করিয়াছিলেন? এখানে পরধন বলিতে কি 
বুঝাইতেছে? পরদেশ বলিতেই বা কোন্‌ দেশকে বুঝাইতেছেন? [২+২+২] 


৬৪ সাহিত্য-দীপিকা 


২। অনিদ্রা অনাহারে সঁপি কাঁয়-মন, মজিন্ন বিফল তপে অবরেণ্যে বরি 天 一 
কবি কিসে অনিভ্রায় অনাহারে কায়-মন সমর্পণ করিয়াছিলেন? তিনি কোন 
অবরেণ্য বস্তুকে বরণ করিয়াছিলেন? তাহাতে তাঁহার বিফল তপই বা হইয়াছিল 
কেন? [৩+৩+৩] 


ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন £ 

১। “পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে মাতৃভাষা! রূপ খনি, পূর্ণ 
মণিজালে।”_এই চরণ দুইটি কোন্‌ কবিতা হইতে লওয়| হইয়াছে? এ কবিতার 
রচয়িতা কে? কে তাহাকে আজ্ঞা দিয়াছিন? কি আজ্ঞ। দিয়াছিল? সেই 
আজ্ঞা পালন করিয়া তিনি কি পাইয়াছিলেন? [১/১+১+২+২] 
ব্যাকরণগত প্রশ্ন £ 

১। অর্থলিখ £ মত্ত ভিক্গাবৃভি ; কুক্ষণে ; পরিহরি’ ; অবরেণ্য ; শৈবাল ; 
কমলকানন ১ কুললক্গ্মী ; মাঁতিকৌব ; মণিজাল। 

২। গগ্ভরপ লিখ ঃ রতন; আচরি+ ; পরিহরি’ ; বরি’ ; মি; কেলি ; 
দিলা । 

৩। পদান্তর কর) অবহেলা ; লোভ; মত্ত ; সুথ ; পূর্ণ । 
৪। বিপরীত শব্দ লিখ ঃ অবহেলা ; পরদেশ ;*অনিদ্রা ; অনাহার ; বিফল ;. 


“জলম্পর্শ করব না আর” চিতোর রানার পণ. 
বুঁদির কেল্লা, মাটির "পরে থাকবে যতক্ষণ 1 
“কি প্রতিজ্ঞা হায় মহারাজ, 


মানুষের যা অসাধ্য কাজ 
কেমন করে সাধবে তা আজ” কহেন মন্ত্রিগণ 1 
কহেন রাজা, “সাধ্য না হয়, সাধব আমার পণ 1” 
বু'দির কেল্লা চিতোর হ'তে যৌজন-তিনেক দূর $ 
সেথায় হারাবংশী সবাই মহা মহ! শুর । 

হামু রাজ! দিচ্ছে হানা, 

ভয় কারে কয় নাইকৌ৷ জানা, 
তাঁহার সদ্য প্রমাণ রানা পেয়েছেন প্রচুর । 
হারাবংশীর কেল্লা বুঁদি যোজন-তিনেক দূর । 
মন্ত্রী কহে যুক্তি করি, “আজকে সারারাতি 
মাটি দিয়ে বুঁদির মত নকল কেল্প| পাতি । 

রাজা এসে আপন করে 

দিবেন ভেঙ্গে বুলির 'পরে_ 
নইলে শুধু কথার তরে হবেন আত্মঘাতী 1” 
মন্ত্রী দিল চিতোর মাঝে নকল কেল্লা পাঁতি ॥ 


৬৬ ১ সাহিত্য-দীপিকা 


কুম্ভ ছিল রানার ভৃত্য হারাবংশী বীর, 
হরিণ মেরে আসছে ফিরে, স্বন্ধে ধন্ুক-তীর 
খবর পেয়ে কহে__“কে রে 
নকল বু'দি কেল্লা মেরে 
হারাবংশী রাজপুতেরে করবে নতশির ? 
নকল বু'দি রাখব আমি হারাবংশী বীর” 
মাটির কেল্লা ভাঙতে আসেন রানা মহারাজ, 
“দূরে রহো”-_কহে কুম্ভ গর্জে যেন ls 一 
“বু'দির নামে করবে খেলা, 
সইব না সে অবহেলা, 
নকলগড়ের মাটির ঢেলা রাখব আমি আজ ।৮ 
কহে কুন্ত--“দূরে রহো রানা মহারাজ ৷” 
ভূমির "পরে জান্ুু পাতি তুলি ধন্ুঃশর 
. এক কুম্ভ রক্ষা করে নকল বুঁদিগড়। 
রানার সেনা ঘিরি তারে, 
মুড কাটে তরবারে__ 
খেলাগড়ের সিংহদ্বারে পড়ল ভূমি'পর। 
রক্তে তাহার ধন্য হল নকল বুঁদিগড় ॥ 


_ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


অনুশীলনী 
‘ৰিষয়মুখী প্ৰশ্ন ঃ 
১। চিতোরের রানা কি পণ করেন? এই পণরক্ষা রানার পক্ষে অসাধ্য ছিল 
কেন? পণরক্ষা না হইলে রানার কি বিপদ হইত? এ বিপদ হইতে মন্ত্রীরা তাহাকে 
কি ভাবে রক্ষা! করিলেন? [২+২+২+২] 


নকল গড় ৬৭ 


২। কুম্ভ কে? দে কোথাকার লোক ছিল? দে তাহার জন্মস্থানের' সন্মান 
কিভাবে রক্ষা করিল? ইহাতে চিতোরের রানার চরিত্র সম্বন্ধে কি পরিচয় পাওয়া 
গেল? [১+১+২+২] 

৩। “বুঁদির নামে করবে খেলা, সইব না সে অবহেলা, নকলগড়ের মাটির ঢেলা 
রাখব আমি আজ 1৮”__এই কথাগুলি কে বলিয়াছিল? নকলগড় বলিতে কি বুঝ? 


নকলগড়ের ঢেল! সে কিভাবে রক্ষা করিয়াছিল? (১+২+৩] 
সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন : 
১। বুঁদি কোথায়? চিতোর হইতে তাহার দূরত্ব কতখানি ছিল? চিতোরের 
রানার হাত হইতে কাহার বুঁদি রক্ষ। করিতেছিলেন? [34-54-51] 
২। “হামু রাজা দিচ্ছে হানা”_হামু রাজা কে? তিনি কোথায় হানা" 
দিতেছিলেন? = [১+১] 
৩। ঝুঁদিগড় কি? নকল বুঁদিগড় কি? [১+২] 
ব্যাখ্যামুলক প্রশ্ন : 


১। «খেলাগড়ের সিংহদ্বারে পড়ল ভূমি'পর। রক্তে তাহার ধন্য হল নকল 
ঝুঁদিগড়।৮_-এই চরণ দুইটি কোন কবিতা হইতে লওয়া হইয়াছে? এই কবিতার 
রচয়িতা কে? কেন নকল ঝুঁদিগড় বানানো হইয়াছিল? এ নকল বুঁদিগড় ভাঙিলে 
কাহার কি ক্ষতি হইত? কে উহা! রক্ষা করিতে চেষ্টা করিল? তাহার রক্তে নকল 
ঝুঁদিগড় ধন্য হইল কেন? 

[১+১+২+২+১+৩] 
ব্যাকরণগত প্রশ্ন : 


১। শব্দার্থ লিখঃ পণ; যোজন; শুর, "আত্মঘাতী ; নতশির ; ধনুঃশর ; 
সংহদ্বার । 
ছা বিপরীত শব্দ লিখ £ অসাধ্য ; নতশির ; নকল $ অবহেলা ১ রক্ষা; ধন্য । 


কোন্‌ দেশেতে তরুলতা, সকল দেশের চাইতে শ্যামল ? 
কোন্‌ দেশেতে চলতে গেলেই দলতে হয় রে দূর্বা কোমল ? 
কোথায় ফলে সোনার ফসল, সোনার কমল ফোটে রে! 
সে আমাদের বাংলাদেশ, আমাদেরই বাংলা রে ! 


কোথায় ডাকে দোয়েল শ্যামা, ফিঙে নাচে গাছে;গাছে-। 
কোথায় জলে মরাল চলে, মরালী তার পাছে পাছে । 
বাবুই কোথা বাসা বোনে, চীতক বারি যাঁচে রে। 
সে আমাদের বাংলাদেশ, আমাদেরই বাংলা রে ! 


কোন্‌ ভাবা মরমে পশি’ আকুল করি’ তোলে প্রাণ? 
কোথায় গেলে শুনতে পাব বাউল-্থুরে মধুর গান'? 
চণ্ডীদাসের রামপ্রসাদের কণ্ঠ কোথায় বাজে রে? 
সে আমাদের বাংলাদেশ, আমাদেরই বাংল! রে! 


কোন্‌ দেশের দুর্দশায় মোরা সবার অধিক পাই:রে:ছখ:? 
কোন্‌ দেশের গৌরবের কথায় বেড়ে ওঠে মোদের বুক? 
মোদের পিতৃপিতামহের চরণধূলি কোথা রে? 

সে আমাদের বাংলাদেশ, আমাদেরই বাংলা রে! 


-_সত্যেন্দ্ৰনাথ দত 


বাংলাদেশ ৬৯ 


অনুশীলনী 
বিবয়মুখী প্রশ্ন £ 
১। কবি বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কি কি কথা বলিয়াছেন? সেগুলি 
-সংক্ষেপে লিখ । 
২। এই কবিতায় কি কি পাখীর নাম করা হইয়াছে বল। 
সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন £ 
১। কাহাদের বাউল বলে? চণ্ডীদাস কে ছিলেন? রামপ্রসাদ কে ছিলেন? 
[২+২+২] 
- ব্যাখ্যামুলক প্রশ্ন : 


«কোন্‌ দেশের দুর্দশায় মোরা...বেড়ে উঠে মোদের বুক ।”__এই ক্ধিতা-কনি 
দুইটি কোন্‌ কবিতা হইতে লওয়| হইয়াছে? এ কবিতার রচয়িতা কে? আমরা 
কোন্‌ দেশের দুঃখে সবচেয়ে বেশি দুঃখ পাই? কেন পাই? সেই দেশের গৌরবের 


কথায় আমাদের সবচেয়ে বেশি গর্ব হয় কেন? [১+১+১+২+২] 
ব্যাকরণগত প্রশ্ন £ 
3 অর্থ লিখ £ তরুলতা ) শ্যামল ; মরাল ;মরালী ; বারি? যাচে ; দুর্দশা ; 
পিতৃপিতামহ ; চরণধুলি 


২। লিন্গান্তর কর মরাল ; চাতক ; পিতামহু। 
৩। গগ্ভরূপ লিখ £ মরম ; পশি; করি’; দুখ; মোদের । 
৪1 পরান্তর কর £ শ্যামল ; কোমল; আকুল ; গান ; অধিক ; গৌরব। 


পা 


একি অপরূপ রূপে মা তোমায় হেরি্নু পল্লী-জননী ! 
ফুলে ও ফসলে কাদা-মাটি-জলে ঝলমল করে লাবণি ॥ 
রৌদ্রতপ্ত বৈশাখে তুমি চাতকের সাথে চাহ জল, 
আমকীঠালের মধুর গন্ধে জ্যৈষ্ঠে মাতাও তরুদল। 
ঝঞ্ধার সাথে প্রান্তরে মাঠে কভু খেল লয়ে অশনি ॥ 
কেতকী কদম যুথিকা কুসুমে বর্ষায় গাথ মালিকা, 
পথে অবিরল ছিটাইয়! জল খেল চঞ্চলা বালিকা | 
তড়াগে পুকুরে থই থই করে শ্যামল শৌভার নবনী ॥ 
স্তাপজা শালুকে সাজাইয়! সাজি শরতে শিশিরে নাহিয়া, 
শিউলি-ছোপানো শাড়িখানি পরো৷ আগমনী গান গাহিয়াঃ 
অভ্রাণে মাগো, আমন ধানের সুভ্রাণে ভরো। অবনী ॥ 
শীতের শুন্য মাঠে ফের তুমি উদাসী বাউল সাথে মা, 
ভাটিয়ালি গাও মাধিদের সাথে, কীর্তন শোন রাতে মা, 
ফান্তুনে রাঙা ফুলের আবীরে রাডীও নিখিল ধরণী ॥ 
_-কাজী নজরুল ইসলাম 


বিবরমুখী প্রশ্ন : টু 

৯। পল্ীজননীর অপরূপ রূপ-কিসে ঝলমল করে? গ্রীষ্মকালে তাহার রূপ 
‘কেমন হয়? বর্ষায় তিনি কিরূপে দেখা দেন? শরতে তাহার কি রূপ আমরা 
দেখি? অগ্রহায়ণে কিসের সুস্রাণে চারিদিক ভরিয়া যায়? শীতে তাহার কেমন 
রূপ দেখি? ফান্তনে তিনি কিসের আবীর খেলেন? [১7২+২+১+১] 


পল্লী-জননী ৭১ 


২। পপল্লী-জননী’ কবিতায় কবি কত রকম ফুলের ও গানের নাম করিয়াছেন 


লিখ । [৩+২] 

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন £ 
১৭ এরৌদ্রতপ্ত বৈশাখে তুমি চাতকের সাথে চাহ জল ।৮-কথার অর্থ কি? 
২] 


. ৯1 “ৰঞার সাথে প্রান্তরে মাঠে কভু খেল লয়ে অশনি ।”__বলিতে কি বুঝ? [২] 
৩1 পকেতকী কদম যুখিকা কুন্থুমে বর্ষায় -গাঁথ মাণিকা”-_বলিতে কি বুঝায়? 
(১) 
৪। “পথে অবিরল ছিটাইয়| জল খেল চঞ্চলা বালিকা”-_পল্লীর রূপের সহিত 
এই তুলনাটি কোন্‌ খতৃতে থাপ, খায়? [9]. 
ব্যাখ্যামুলক প্রশ্ন £ 
১। “শীতের শুন্য মাঠে ফের,তুমি---রাঙাঁও নিখিল ধরণী 1 এই কথাগুলি কোন্‌ 
কবিতা হইতে লওয়া হইয়াছে? এই কবিতার রচয়িত। কে ?__-কথাগুলি ব্যাখ্যা 
করিয়া বুঝাও। 
ব্যাকরণগত প্রশ্ন £ 
১। গগ্ধরূপ লিথ £ হেরিক্থ ; লাবণি ; সাথে; কভু ; নাহিয়া ; অভ্রাণে। 
২। শব্দার্থ লিখ ঃ হেরি, ল'বণি, বৌদ্রতপ্ত/ তরুদল, বঞ্া, প্রান্তর, অশনি, 
কেতকী, যৃথিকা, কুম্থম, অবিরত, চঞ্চলা, তড়াগ, নবনী, স্ুত্রাণে, অবনী, ধরণী । 
৩। : লিন্দান্তর কর £ জননী, চাতক, চঞ্চলা, বালিকা, উদাসী । 
৪। পদ্দান্তর কর £ নৌন্রতপ্ত; জণ ; মধুর ; চঞ্চলা ; শোতা ; শুন; উদাসী । 


অভয়ের বুকে সারাদিন সারাদিন তরী বাহে । 


সন্ধ্যাবেলায় আঙিনায় জাল বোনে আর গাহে, 

“সুখে আছি আমি হরি হে, অভাবেরে আমি ডরিনে, 
আমায় হিংসা করেনাক কেউ, কাহারো হিংসা করিনে।” 

চীদ উঠে দেখে আগে সে, সম্ভাবে আগে রৰি। 

কোকিলের গানে জাগে সে, গভীর শাস্তি লভি’ ৷ 

ধরে পাঁড়ি আর গাহে গান “ধারিনে কাহারো হরি হে, 
আমায় হিংসা করেনাক কেউ, কাহারো! হিংসা করিনে ৷” 

যবে মন্দিরে বাজে শীখ সীঝের আধার জমে, 

দাড় থামায়ে সে ক্ণকাল. হরির চরণে নমে। 

শরীরে তাহার নাহি রোগ, দেহে লাগে বটে কাদা, 

বন-টগরের মত তার হৃদিখানি রয় সাদা । 

একদ গাঁয়ের জমিদার কন তরী হ'তে নামি’ 

“দুনিয়ার মাঝে একা তোরে হিংসা করি রে আমি । 

জমিদারি দিয়ে ভিডিখাঁন নিতে আমি আছি রাজী, 


বিনিময়ে তোর মত প্রাণ পাই যদি ওরে মাঝি ।” 
_ কুষুদ্রগ্ন মল্লিক 


অখিল মাৰি ৭৩ 


অনুশীলনী 
‘বিষয়মুখী প্রশ্নঃ 

১।  “স্থথে আছি আমি হরি হে”,_এই কথাগুলি কে বপ্িয়াছিল? সেকি 
-কাজ করে? তাহার এই সুখের কারণ কি? [১7১4৩] 

২! শৃন্যস্থান পূরণ কর £ 

চাদ উঠে দেখে__সে _আগে রবি। 
_-গানে জাগে সে, _ শান্তি লভি’ [৪] 

৩ “দুনিয়ার মাঝে একা তোরে হিংসা করি রে আমি ।”__কে এই কথাগুলি 
বলিয়াছিলেন?  কাহাঁকে বলিয়াছিলেন? তাহাকে তীহার হিংসা করিবার 
কারণ কি? [১+১4৩] { 
ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ই 

১। “জমিদারি দিয়ে ডিঙিখান...পাই যদি ওরে মাঝি ।৮__এই কবিতা-কলি- 
গুলি কোন্‌ কবিতা হইতে লওয়া হইয়াছে? এই কবিতার রচয়িতা কে? কবিতায় 
এই কথাগুলি কে কাহাকে বলিতেছে ? জমিদারির বিনিময়ে তিনি কেন একখানা 
ডিঙি লইতে রাজী আছেন? [১+১+১7+৩] 

* ব্যাকরণগভ প্রশ্ন : 

১। গছারূপ লিখ £ গাহে ; রিনে ; কাহারো ; সম্ভাষে; লভি’ ; করিনে ; 
আবে; সাবের ; আধার $ নমে; নাহি; নামি' ; হৃদিখানি। 

২। শব্দার্থ লিখ £ তরী; সম্তাষে ; রবি; ষবে ; বিনিময়ে; ছনিয়া। 

৩। পদান্তর কর £ সন্ধ্যা; সুখ ; গভীর ; শান্তি; হিংসা $ শরীর। 


一 -一 一 


বাঁশবাগানের মাথার উপর চাদ উঠেছে ওই ; . 
মাগো, আমার শৌলোক-বলা কাজল দিদি কই ? 


পুকুর-ধারে লেবুর তলে থোকায়-থোকায় জোনাই জলে 
কুলের গন্ধে ঘুম আসে না, তাই তে! জেগে রই ; 
মাগো, আমার কোলের কাছে কাজল! দিদি কই ? 
বল্‌ ম। দিদি কোথায় গেছে, আস্বে আবার কবে? 
কাল যে আমার নতুন ঘরে পুতুল-বিয়ে হবে! 


দিদির মত ফাকি দিয়ে আমিও যদি লুকাই গিয়ে 
তুমি তখন একলা! ঘরে কেমন ক'রে রবে? 
আমিও নাই, দ্িদিও নাই, কেমন মজা হবে ! 
ভুঁই-চাপাতে ভরে গেছে শিউলী গাছের তল, 
মাঁড়াস্‌ নে মা_গুকুর থেকে আন্বি যখন জল । 
ডালিম গাছের ডালের ফাকে বুলবুলিটি লুকিয়ে থাকে, 
উড়িয়ে তুমি দিও না৷ মা, ছি'ড়তে গিয়ে ফল; 
দিদি এসে শুন্বে যখন বল্বে কি মা বল! 
বাঁশবাগানের মাথার উপর চাদ উঠেছে ওই ; 
এমন সময় মাগো, আমার কাজলা দিদি কই ? 


দিদিহাঁরা ৭৫ 


বেড়ার ধারে পুকুর-পাড়ে ডাকছে ঝি'ৰি ঝোপে বাড়ে 
নাই সে পাশে, ঘুম কি আসে ? তাই তে| ভেগে রই। 
রাত হ'ল যে মা গো, আমার কাজল! দিদি কই ? 
--বতীন্দ্রমোহন বাগচি 
অনুশীলনী 
বিবয়মুধী প্রশ্ন : 

১। ফাজ্‌লা-দিদি কে? সে কোথায় গিয়াছে? তাহার কথা কে জিজ্ঞাসা 
করিতেছে? কাজ্‌লা-দিদির কথা তাহার বিশেষ করিয়া মনে পড়িবার কারণ কি? 
ব্যাখ্যামুলক প্রশ্ন: 

১। “নাই সে পাশে, ঘুম কি আসে? তাই তে| জেগে রই ।৮__-এই কবিতা- 
কলিটি কোন্‌ কবিতা হইতে লওয়া হইয়াছে? এই কবিতার লেখক কে? কে 
পাশে নেই? কাহার ঘুম আসে ন|? তাহার দুম না আসিবার কারণ কি? 

[十 > 十 > 十 > 十 3] 
ব্যাকরণগত প্রশ্ন £ 

১। গগ্যরূপ লিখ £ শোলোক : জোনাই। 


if HHH 
[ প্রধানতঃ আবৃত্তির sz ] 

ছুটির খবর এসেছে আজ নীল আকাশের পথে ; 
ও ভাই__ছুটি-_ছুটি__ছুটি ! 

আয় না, চোখে দেখ না__ও কে অরুণ আলোর রথে, 
সোনা ছড়ায় মুঠি মুঠি! 

তরু-তলায়, পাখীর নীড়ে, হর্ষে জড়াজড়ি 
সারঙ-_বাঁজছে বনে বনে, 

নূতন নূতন পোশাক প'রে মেঘ আকাশের পরী 
কেমন-_সাঁজছে খনে খনে। 

খবর আসার আগেই এলো গুপ্ত সুরঙ ধরি" 
ছুটি আজ যে মনে মনে, 

কে জানালে! ফুলকলিদের ফুটল কানন ভরি’ 
যারা__কর্ত ফুটি-ফুটি__ 
ও ভাই--ছুটি__ছুটি__ছুটি ! 

কোণা হতে আয় বেরিয়ে সোনা কুড়,ই ভাই 
আয়-_গায়ের মাঠে মাঠে, 

বাতাবি-বন মাতাবি-__কে ? শিউলি-বৌটা চাই? 
আয় বনের বাটে বাটে । 


শরতে ৭৭ 


ঢেউয়ের তালে ছুলব আজি কলার ভেলা বাই, 
আয়-_নদীর ঘাটে ঘাটে, 
কাশের বনে হাসের সনে ক ছেড়ে গাই, 
আয়__ক'রব লুটোপুটি, 
ও ভাই__ছুটি__ছুটি_ছুটি ! 
চাই না মোরা পায়ে জুতো, চাই না মাথায় ছাতা, 
বলে-__ঘুরব ছায়ে ছায়ে, 
সীতার কেটে দীঘির জলে মুছব না আজ মাথা, 
রোদে-_শুকাক বায়ে বায়ে। 
ফেলব ছুঁড়ে আজকে শেলেট অঙ্ক কষার খাতা, 
তারা লুটুক পায়ে পায়ে, 
সরল-ভূগোল, নীতিকুস্ুম, ধারাপাতের পাতা 
ছি'ড়ে_ক'রব কুটি কুটি, 
ও ভাই-_ছুটি_ছুটিছুটি! . 
আয় না সবাই দেখ না কে ভাই ওই অরুণের রথে 
সোনা-_ছড়ায় মুঠি-মুঠি । 
ছুটির খবর পেয়েছি আজ নীল আকাশের পথে 
. ও ভাঁই-_ক'রব ছুটোছুটি। 
， __কালিদীস:রায় 


অনুশীলনী 


নীল আকাশের পথে ।৮__ছুটির,খবর কিভাবে 
“মাঠে, নদীতে,দীঘিতে আসিয়াছে বর্ণনা কর। [৫] 


৭৮ সাহিত্য-দীপিক৷ 


২।' পকোণা হতে আয় বেরিয়ে সোনা কুড়ই ভাই”_মাঠে সত্যই কি সোনা 
পড়িয়া আছে? মাঠে ঘাটে কিসের সোনা ছেলেমেয়েরা সি [১+২] 
সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন £ 

> হর্ষে'জড়াজ্রড়ি সারঙ-_বাঁজছে বনে বনে ।৮-__এখানে “সাঁরঙ কথাটি কি 
কি অর্থে ব্যবহার কর! হইয়াছে? [২] 

২। “শিউনি-বৌটা চাই? আয় বনের বাটে বাটে ।»-__শিউলিফুলের কথা 
বণিয়া শিউলি-বৌটার কথ। বলা হইয়াছে কেন? শিউলি-বোটা কি কাজে লাগে? 
শিউলি কোন্‌ খতুতে ফুটে ? ২+] 

৩। “ও কে অরুণ আলোর রথে সোনা--ছড়ায় মুঠি মুঠি” অরুণ আলে। 
বলিতে কি বুঝ? অরুণ শব্দের দুইটি অর্থ লিখ | এখানে কি অর্থে অরুণ শব্দটি 
ব্যবহৃত হইয়াছে? [১7১4১] 
ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ম £ 

“ছুটির খবর পেয়েছি আজ নীল আকাশের পথে|ও ভাই--করব ছুটোছুটি 1” 
এই কবিতা-কলিগুলি কোন্‌ কবিত| হইতে লওয়া হইয়াছে? এ কবিতার লেখক 
কে? এখানে কোন্‌ ধাতুর কথা বল! হইয়াছে? নীল আকাশের পথে ছুটির খবর 
আসিয়াছে বলা হইয়াছে কেন? ছেলেরা কেন ছুটাছুটি করিবে? 

+১+১+২+-২] 
ব্যাকরণগত প্রশ্ন £ 

১। শব্দাৰ্থ লিখ ঃ অরুণ, তরু, হর্ষ, সারঙ, গুপ্ত, কানন, ফুলকলি, ক। 

২। পদান্তর কর £ নীল, হর্ষ, সোনা, ভূগোল 1 y 

৩। Ai কর। 

81 গগ্যরূপ লিখ £ খনে, সনে। 


মোদের গরব, মোদের আশা| আ মরি, বাংলা ভাষা ! 

তোমার কোলে, তোমার বোলে, কতই শাস্তি ভালবাসা ! 
কি জাদু বাংল! গানে ! 
গান গেয়ে দাড় মাঝি টানে! 

গেয়ে গান নাচে বাউল, গান গেয়ে ধান কাটে চাবা। 
এই ভাবাতেই নিতাই গোরা 
আনল দেশে ভক্তিধারা, 

আছে কৈ এমন ভাষা এমন ছুঃখ-শ্রান্তিনাশা ! 
বিদ্ভাপতি, চণ্ডী, গোবিন, 
হেম, মধু, বস্কিম, নবীন, 

এই হুলেরই মধুর রসে বীধল সুখে মধুর বাসা | 
বাজিয়ে রবি তোমার বীণে 
আন্ল মাল! জগৎ জিনে 

তোমার চরণতীর্ঘে আজি জগৎ করে ষাওয়া-আসা। 
এই ভাষাতেই প্রথম বোলে, 
ডাক স্ন মায়ে ‘মা’ “মা” বলে, 

এই!ভাষাতেই বল্ব ‘হরি’ সাঙ্গ হলে কীদা-হাঁসা 1 


-সঅতুলপ্রসাদ সেন 


ডু সাহিত্য-দীপিকা 


অনুশীলনী 
বিষরমুখী প্রশ্ন £ | 
১। “মোদের গরব, মোদের আশা” কি? ইহাতে শান্তি ও ভালোবান। 
আছে_-এ কথার অর্থ কি? [১7৩] 


২।  *দএই কুলেরই মধুর রসে বাধল স্থথে মধুর বামা।”__ছুল বলিতে এখানে, 
কি বুঝাইতেছে ? মধুর বাসা বলিতে কি বুঝাইতেছে? কাহার! এই “মধুর বাঘা” 
বূভন। করিয়াছিলেন বলা হইয়াছে? [১4১7৩] 

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ 
১। বাউল" বলিতে কি বুঝ? তাহারা কোন্‌ ভাষায় গান গায়? 
， 31 নিতাই গোরা-ইহাদের পুরো। নাম কি? ইহারা দেশে ভক্তি-খারা 
_ আনিয়াছিলেন, একথার অর্থ কি? [১7৩] 

৩। ইহাদের পুরো নাম লিখ £ চণ্ডী, গোবিন, হেম, মধু, বন্ধিম, নবীন । 

৪। বিদ্যাপতি কে? 
ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন : 

১। “বাজিয়ে রবি তোমার বীণে---ভ্রগৎ করে যাঁওয়| আন! ।'-_এই কবিতা- 
কলিগুলি কোন্‌ কবিতা হইতে লওয়। হইয়াছে? এ কবিতার রচয়িতা কে? রবি ， 
কে? তোমার বীণ বলিতে কি বোঝায়? কি রবি জগৎ জয় করিলেন? “তোমার 
চরণতীর্থে আজি জগৎ করে যাঁওয়া-আদা”, এ কথার অর্থ কি? 

২। “এই ভাষাতেই প্রথম বোলে...দান্দ হলে কীদা-হাঁসা।”__-কোন্‌ ভাষাতে ? 
“প্রথম বোলে ভাকন্ু মায়ে”, এ কথার অর্থ কি? “সাঙ্গ হলে হাসা-কীদা” বলিতে 
কি বুঝ? কবিতাটির অর্থ বুঝাইয়| বল। 
ব্যাকরণগত প্রশ্ন £ 

১। গণ্বরূপ লিখ £ গরব, মোদের, বীণে, জিনে, ডাকহু। [4] 

২। অর্থ লিখ ঃ জাছু, ভক্তিধারা, ছুঃংখ-শ্ান্তিনাশা, জিনে, চরণতীর্ঘ, সাদ । [৬] 

৩। পদান্তর কর : শাস্তি, ভক্তি, দুঃখ, শ্রাস্তি, মধুর । [el 


(১+১+১+২], 


ঝাপসা ভোরের আবছায়াতে দেখছি আমি চেয়ে, 
থমথমে মেঘ ভিড় করেছে সারা আকাশ ছেয়ে; 
'আজ.কে সারা সকাল ধ'রে ঝির্‌ ঝির্‌ 人 বাদল ঝরে 
সেই ধারাতে শাঙন-পকাল উঠল ৯৯ 
দেখছি আমি চেয়ে ৷ র্‌ 
থেমে থেমে বাদল বাতাস বইছে এলোমেলো, 
কেয়ার বনে খেয়। বেয়ে মৌমাছির! এলো! । 


লতার দোলায় দুলতে এসে প্রজাপতি ভিজল শেষে : 
লাউয়ের মাচায় ভিজে চড়ুই উঠছে গেয়ে গেয়ে ; 
দেখছি আমি চেয়ে । 
শীপল! বনে কাপলো ছায়া! কাজলা দীঘির কোণে, 
' জল জমেছে মাঠের শেষে ভাট পিঠলির বনে 3 
চলছে উড়ে বকের সারি দোলায় মাথা তাল সুপারি: 
ফোটা ফৌটা ঝরুছে ধারা কলার পাতা বেয়ে ; 
দেখছি আমি চেয়ে । / 
ভিজে জুইয়ের গন্ধ ভেসে আসছে ক্ষণে ক্ষণে 
অতীত দিনের কত কথাই জাগছে আমার মনে 3 
ইয়ে বা পালঙ-ক্ষেতে বাদল বাতাস উঠছে মেতে, 
চোখ মেলে চায় ভু'ইচাপা ফুল বাদল-ধারা পেয়ে ; 
দেখছি আমি চেয়ে। 


দেখছি আমি চেয়ে ॥ 
_স্ুনির্মল বন্ধু 


৬ সাহিত্য-দীপিক! 


| অনুশীলনী 
বিষয়মুহ্ী ed £ - 

১ এঝাপসা ভোরের আবছায়াতে দেখছি আমি চেয়ে ”__ভোরের আবছায়া 
ঝাপসা কেন? কবি চেয়ে কি দেখছেন-_-আকাশ কেমন? বাতাস কেমন ? 
মৌমাছির! কি করিতেছে? প্রজাপতি কি করিতেছে? চড়ুই কি করিতেছে? 
শাপল! কোথায় ফুটিয়াছে ? কোথায় জল ভমিয়াছে? বকের সারি কি করিতেছে? 
কি কি দুল ফুটিয়াছে? [১+১+-১+১+১7+১+১২১+১+৯] 

২। শৃন্ত স্থান পুরণ কর £ 

থেমে থেষে_বাঁতাস__ _ 
__বনে__বেয়ে মৌমাছিরা__| 1 

৩। কবির অনুসরণে শ্রাবণ মাসের একটি বাদল-ভর! সকালের বর্ণনা দাঁও। 
ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন : 

১। «আজকে সারা সকাল...দেখছি আমি চেয়ে এই কবিতাকলিগুলি 
কোন্‌ কৰিতা হইতে লওয়া হইয়াছে? এই কবিতার রচয়িত৷ কে? কবি এখানে 
কোন্‌ মাসের কোন্‌ সময়ের কথা বলিতেছেন? কি কিভাবে নেয়ে উঠেছে? 

[(১4+১+১+২] 
ব্যাকরণগভ প্রশ্ন : 

১। গগ্যরূপ লিখ £ শাঙন। [১] 

২। অর্থ লিখ: ঝাপসা, আবছায়া, শীঙুন, বাদল, শাপলা, কাজলা, ক্ষণে 


নু 


i 


৪ 


পাটের ক্ষেতের ভিতর দিয়ে ঘাটের ডিঙা বাই 
বাটের সাথে, হাটের সাথে কোন বাঁধন নাই ; 
শিরা-ওঠা ফাঁটা হাতে হালের গোড়া ধরি, 

আমি শুধু আপন মনে এপার ওপার করি। 


ভাঁদর আসে সার! গাঙে ভর! পাথার নিয়ে 
রাঙা জলে এপার ওপার একশা! করে দিয়ে; 
লগির গোড়ায় পায় না তলা, মিলে না আর থাই 
দিনে রাতে তবু আমার ঘাটের ডিঙা বাই। 


হঠাৎ যেদিন বানের জলে ছাপিয়ে ওঠে মাঠ, 
. হঁটু-নাগাল ধানের জমি গলা-নাগাল পাট, 
কানাকানি বানের জলে ধানের আগা দোলে, 
টলমলিয়ে ডিও আমার চলে তারি কোলে । 


(কোথায় বা সে আলের রেখা, কোথায় বা সে বাধ? 
বাবলা গাছের বেড়া নিয়ে কোথা বাঁ বিবাদ ? 
বাঁধন-হারা বানের মুখে বিধি-বিধান নাই 
সীমা-হারা সীতার ক্ষেতে ঘাটের ডিঙা বাই। 


কোমর-জলে দাড়িয়ে ক'ষে কাস্তে চালায় চাষী, 
ধানের শীষের সৌদ! গন্ধ হাওয়ায় উঠে ভাসি’ । 
কাজ্রল-কট! ধানের ডগ মইয়ে জলের তলে, 
মসমসিয়ে তারি মাঝে fl আমার চলে । 


Vs সাহিত্য-দীপিকা 


জটি-বীধা। ধানের রাশি এপার ওপার করি, 
পালা-বীধা। পাটের গাদা বোঝাই ক'রে মরি 
দিনে রাতে কত লোকের কত কথাই শুনি 
আমি বসে’ আপন মনে খেয়ার কড়ি গুনি। 


জলের গায়ে সি'ছুর ঢেলে স্বর্য উঠে পূবে, 

দিনের খেয়া! সেরে আবার পশ্চিমেতে ডুবে 
: বারো মাসের একটি দিনও ছুটি-কামীই নাই, 

তারি সাথে আমি আমার ঘাটের ডিঙা বাই। 


__যতীন্দ্রমৌহন বাগচি- 
অনুশীলনী নথ 
বিষরমুখী প্রশ্ন : 
১।  “বাটের সাথে, হাটের সাথে কোন বাধন নাই 1৮-_-থেয়া-মাঝি এখানে: 


কোন্‌ সময়ের কথা বলিতেছে? ওই সময়ে নদী ও মাঠ-ঘাটের অবস্থা কিরূপ হয়?' 


খেয়া-মাঝি তাহার খেয়া-নৌকা! কোথা দিয়! কিভাবে লইয়া যায়? [১+১+৩] 

২। ভাদ্রমাসে খেয়া-মাঝির অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর। [৫] 
ব্যাখ্যামুূলক প্রশ্ন : 

১। “বাধন-হারা! বানের মুখে-'"বাটের ডিঙা বাই ।৮--এই কবিতাকলিগুলি' 
কোন্‌ কবিতা হইতে লওয়া হইয়াছে? এই কবিতার রচয়িতা কে? বানের মুখে বিধি- 


বিধান নাই বল! হইয়াছে কেন? সাতার ক্ষেত বল! হইয়াছে কেন? ঘাটের ডিঙ! ঘাটে: 


না বাহিয় সাতার ক্ষেতে বাহিবার কথা বলা হইয়াছে কেন? [১+১+২+২+২] 
২। আটিবাধা ধানের রাশি..*খেয়ার কড়ি গুনি ?_এখানে কোন্‌ মাসের কথা 
বলা হইয়াছে ?. ওঁ সময় কোন্‌ ধান পাকে? খেয়া-মাঝি কাহার নৌকায় কি কি 
জিনিস বয়? খেয়া দেওয়ার সময় সেকি করে? [১+১+২+২] 
৩ “বারো! মাসের একটি দিনও...ঘাটের ডিউা বাই ।৮__খেয়া-মাঝি ছাড়া, 
আর কে প্রতিদিন কোথায় এপার ওপার খেয়া দেয়? অর খেয়া দেওয়ার অর্থ কি? 
খেয়া-মাঝি এখানে কাহার সহিত ঘাটের ডিঙা বাহিবার কথা বলিতেছে? তুলনাটি- 


বুঝাইয়া বল। f [২+২+১+২], 


ব্যাকরণগভ প্রশ্ম £ 
১। গগ্যরপ লিথ : ' সাথে, ভাদর, টলমলিয়ে, ভাসি’, মসমসিয়ে, পূবে। 


২। এই বিশেষণগুলি ব্যবহার করিয়া বাক্য রচনা কর £ শিরা-ওঠা, হাটু- 


নাগাল, গলা-নাগাল, সীমাহারা, বাধনহারা, পালা-বাধা, বিধি-বিধান 1 
৩। অর্থ লিখ £ ABS গাঁঙঁ, বিধি-বিধান, কাঁজল-কটা, পালা-বাধা» 
গাঁদা, কামাই । A As 
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